. বিষ্ঞার বহুব্কীধ ধারার সহিত শিক্ষিত-হদের যোগলাধন 
করিয়া দিবার জন্ত ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমাল1 রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার 
াহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিম্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন। হাহারা কেবল বাংল! ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিন্বান্থদীলনের পথে বাধার অস্ত নাই) 
ইংরেজি ভাষায় অনখিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ। | 

যুগশিক্ষার নহিত সাধারপ-মনের যোগলসাধন বত'মান গর 
একটি প্রধান কতবব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতাবাপালনে 
পরাহ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই ছুর্ধোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
স্কারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন । 
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মূল্য আট আন! 


মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শান্তিনিকেতন প্রেম, শান্তিনিকেতন, বীরভূম 


নামওরপ | 


জগতে বসতে বস্তুতে যে বগা বলা. রূপে, রসে, গন্ধে, শর্শে 
বে এটা বৈচিত্র রহিয়াছে তাহা হদি না ঘাকিত তবে সেই বৈচিজাবিহীন 
জগতে বাদ করিতে কেমন লাগিত, কে জানে। তেমনই, এই বৈচিাূরণ 
জগতের বিবিধ বর সন্ধে লব মানুষেরই যদি মত এক ছইয়া যাইত, 
তাহা হলে সেই মতানৈকাহীন জগতে ভাবুক ও বুদ্ধিমানের কেমন ঠেকিত, 
ভাহাই বা কে জানে। দৌভাগাক্রমে এই সব কায়্নিক প্রশ্ণের উত্তরের 
চে নিপ্রয়োজন; কেননা, জগতে বস্থর বৈচিত্যাও আছে এবং মতের 
বৈচিত্রাও কম নয়। অন্ত অনেক বিষয়ে যেমন দফলের মত এক না 
তেমনই দর্শন কাহাকে বলে, তাহ। লইয়াও এখন পর্যস্থ লব দার্শনিক একমৃত 
হইতে পারেন নাই। দর্শনের অঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি ও ধর্ম গ্রতৃতি মনধদ্ধেও ওই 
একই কথা। “নানা মুনির নানা মত" প্রভৃতি উক্তি এই মততেদের টি 
প্রমাগকরে। | 
দর্শনের কূপ নির্ণয়ে যে মতছেদের হি তাহা ধান | 
তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে। গ্রথম, রঃচিবৈচিত্র্য; দ্বিতীয়ত, ফালভেদ। 
আর তৃতীয়ত, দেশডেদ। দর্শন অর্থে মোটামুটি কতকগুলি আলোচা 
বিষয়ের সমটি ধরিয়া লওয়া ঘায়। কিন্তু পূর্বোক্ত তিন কারণে এই সব 
আলোচা বিষয়ের মধ্যে অনেক পার্থকা প্রবেশ করে। দেশে দেশে যে 
গ্রভেদ রহিয়াছে-- সাহার! ও মেরপ্রদেশ। কাশীর ও সির, ইউরোপ ও 
পূর্ব-এশিয়া গরভৃতিতে যে তফাত রহিয়াছে তাহার দরুন মেই সেই জায়গার 
লোকদের জীবনের অসবতি ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া 


৪ দর্শনের রূপ ও অভিবাড়ি 


ধাকে। ইহাদের সকলের সমন্তা এক নয়। মৌনদর্বোধ এক নয়, প্রবং 
লাবোধও এক নয় ডন একই দেশেও এক এক মর্গে এক একটা 
জিনিস যান্ধষের কাছে বড়ো হয়া উঠে। তাহার ছ তাহার দৃইতঙগী 
বরজাইয়া যায়। ভারতবর্ষের আব গ্রীসের দর্শনের যদি তুলনা করি-- এমন কি, 
উড দেশের সমসাময়িক দর্শনেরও যদি তুলনা করি, তবে দেখা যাইবে, 
উভয়ের মধো যথেষ্ঠ প্রভেদ বহিয়াছে। উভয়ের আলোচা: প্রশ্নও সব 
সময় এক নয়, উভয্ের উত্তরও ঠিক এক নয়। একটা দৃষ্টান্ত এই যে, 
ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের কথাটা যত বড়ো, গ্রীক দর্শনে তত নয়) আর 
গ্রীক দর্শনে রাষ্ট যত বড়ো স্থান দখল করিয়াছে, ভারতের দর্শনে তাহা 
করে নাই। 

সাবার, কালভেদেও দর্শনের রূপ বদলাইয়। যায়। প্রাচীন গ্রীসের আর 
বর্তমান ইউরোপের দার্শনিক সমন্তা এক নয়) মধ্যযুগে-- অথবা খ্্ীী 
চতুর্থ শতাবী হইতে পঞ্চদশ শতাকী পর্যন্ত. ইউরোপে মোটামুটি ঘেব 
প্রশ্ন প্রবল ছিল, যোড়শ শতাষী হইতেই সেগুলি ক্রম নিশ্রড হইয়া যায় 
এবং দৃতন প্রশ্ন অথবা পুরাতন প্রশ্নের নৃতন রূপ দেখা দিতে আরস্ত করে) 
বর্তমান জগতে সব দেশেই মানবের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছদা--. বাক্তির এবং 
জাতির উভয়েরই দর্বাহ্ীণ এহিক সৌভাগা-_ যত বড়ো প্র হইয়া উদ্িয়াছে 
তেমশ আর কিছু নয়। আজ মানবসমাজজের পুনর্গঠনের কথাটা অতান্ত 
বড়ো হইয়া পড়িয়ছে। এই সব চিন্তনীয় বিষয় দার্শনিক যে শুধু অবহেলা 
করিতে পারেন না, তাহা নয়; এই লব তীহারই গ্রশ্ঝ। এই ভাবে 
কালভেদে-- মানবসমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে লজে__ দর্শনেরও রূপ পরিবতিত 
হইয়া থাকে । ৃ 

তাহা ছাড়া, ব্যক্তির কুচিভেদেও অনেক সময় ভেদ ক্রি করে | দর্শনের 
জিজঞাদাঅনেক-_ বহ প্রশ্ন তাহার এলাকায় পড়ে। কিন্তু সকল দার্শনিকই 


নাম ও রগ ৫ 


একই বিষয়ে তাহাদের চিন বস করিয়া রাখেন, না আধ) 
রয় ধন পৃথক হইতে পারে, ভেমনই বিবেচনার ভ্গীও সকলের এক 
হয়না কাহারও জগৎ ঈবর-স, কাহারও যতে জগৎ জড় পরমাণু হইডে 
উদ্ভুত হইয়াছে) কাছারও মতে আত্মা অবিনশ্বর, আর. কাহারও মতে আম্মা 
নাই। এই সব বাডতিগত বিশ্বাদ এবং পরবপ্রতিজ্ঞা অুপারে চিন্তাধারা 
পৃথক হইয়া যায়। রাং ব্যক়ির চিবচিন অনুসাকেও পক পৃ 
দর্শনের উৎপত্তি ছয়। 8 

তবে কি এই বহুযপী বন্তুটির দাধারণ রানা রূপ নাই, ৪ আশ্রয় 
করিয়া একে অন্থের সঙ্গে ইহার সম্থদ্ধে আলোচনা! করিতে পারে? বৈচিত্রোর | 
মধ্যেও একটা মাধারণ সামা থাকিতে পারে। বনের প্রত্যেকটি বৃ 
অপরটি হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই তাহাকে আমরা দেখি) তথাপি বৃক্ষ 
মাত্রেই এক জাতির অস্ক্তি এবং জাতির সাধারণ গুণ সকলের মধোই 
আছে। এই লকন গুণের দ্বারাই বৃক্ষ-ভি্ন বস্তু হইতে বুক্ষকে পৃথক করা 
ধায়। ঠিক তেমনই দর্শনে দর্শনে পার্থকা আছে বটে, কিন্তু তথাপি দর্শন 
মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ বিশেষণ আছে যাহা দ্বারা দর্শন-ভিন্ন বন্ত হইতে 
দর্শনকে পৃথক করা যায়। আর, এই পৃথক-করণের দ্বারাই দর্শনের সাঁধারণ 
রূপ অনেকটা নির্ণীত হইয়া থাকে। 


দর্শন কি ছুর্বোধ হেঁয়ালি? 
দার্শনিকের ভাষা নেক সময় চুর্বোধ হয়। তাহা | যানি। বষ্া 1 এবং 


বৃদ্ধির উদ্পতরে উন্নীত লোকদের জগ্ুই দার্শনিকেরা কথা বলেন; দেই 
নিজেদের বক্তব্য স্জ ভাষায় প্রকাশ করা তাহারা অলাবশ্বক মনে করেন। 





অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর জার্মান দার্শনিকদের অনেকেরই ভাষায় এই 


দোষ আছে। কিন্তু ভাষা যে কারণে যতই দুর্বোধ হউক না কেন, দর্শনের 


৬ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


বিষ্যবন্ত কখনও রুহন্তাবৃত ইন্্রজাল কিংবা গ্রহেলিকা নয়। ইহা সাধারণে 
প্রকাশিত এবং প্রকান্তে আলোচিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। শুধু 
দীক্ষিতের নিকট প্রকাশিতব্য গুরুর মন্ত্রের মতো ইহা গুহ জিনিস নয়। 
কোনো! ক্ষেত্রে কখনও দর্শন এই রূপে দেখা দিয়া থাকিলেও বর্তমানে 
আর তাহার এই রূপ নাই। গ্রীক দার্শনক সোক্েতিসের সম্বন্ধে একটা 
গ্রচলিত উক্তি এই যে, তিনি দর্শনকে স্বর্গ হইতে মতে অবতীর্ণ করাইয়া" 
ছিলেন। ইহার অর্থ তাহার সময় হইতে দার্শনিক আলোচনা মাধারণের 
সম্পতি হইয়া দাড়াইয়াছিল। দর্শন সম্বন্ধে এ কথা এখনও সত্য । 

অনেক সময» স্থলবিশেষে অধ্যাত্ববিগ্ঠা বলিয়া যাহা গৃহীত ও প্রচারিত 
হয়। তাহ! আর যাহাই হউক, দর্শন নয়। দৃষটন্ত্বপ গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম 
অন্ুক্ত রাখিয়া একথানি গ্রন্থ হইতে কয়েক ছত্্র উদ্ধৃত করিতেছি : 

“নত্যাগ্রহী তখন ইষ্টে অধিকতর অভিনিবি্ হইয়া দেখিতে পান, 
মণিপুর়ের সোনালী লাল ঘন লালে পর্যবসিত হইতেছে) মণিপুরচর ভেদ 
করিয়া ছোট ঘণ্টাধ্ানির মতো ক্ীং-শঝ নৃতন জগৎ রচনা করিতেছে ।.** 

“নৃভযাগ্রহী আত্-মংস্থিতির এই চতুর্থ কেন্দ্রের আর এক ধাপ উধ্যে 
আরোহণ করিতে প্রয়ামশীল হইলে আপন মন্তিষকোষে এবং পেশীকোে 
চলন-ধাক। অনুভব করেন এবং এই সি হইতে হংঝোক নূতনতর জগং 
লইঃ| তাহার মন্মুথে আবিভূতি হছ।:" 


 *অত্যাগ্রহী সহল্রদনকমল টব রর গুনরার আকাশের রি মাত | 
করেন। এই জ্যোতিষ আকাশে নীল হর্যের অভয় হয়। ওই সর্ষের 
রা হইতে ও-পৰ ন্গতি হইয়া চারিদিকে বিমপিত হইতে থাকে |." 
ইত্যা ্ 


টির 


১ দুজনা-'আানকের ত্রিনান ভিকাল জিদ. . 
| শ্তিতেদে যািতে: বিগুণ বিশ্গ।" ইাদি। 
রনীরগধ প্হ্দিং ট “দোহার জা'। 


নামওরপ 0. 


এই গভীর ত্-বিতরণে বিদ্যা এবং অবিদ্থা, অন্ধবিশবাস এবং নিষ্ঠুর 
পরিহাস সমান পরিমাণে মিশ্রিত রঠিয়াছে। ইহাকে আর যে কোনো নামেই 
অভিহিত করা হউক না কেন। দর্শন নাম ইহার গ্রাপা নহে। 

এইপ্রকার বিদ্যার সক্কে দর্শনের সাদৃশ্য অতি সামান্তই। কিন্তু আরও 
অনেক বিদ্ধা ও বিষয় আছে যাহাদের সঙ্গে দর্শনের সাদৃশ্ত অনেক | দর্শনের 
কূপ বুঝিতে হইলে মে নফল হইতে দর্শনের গ্রভেদ কোথায়, জানা দরকার। 
বিশেষত বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুইটির সহিত দর্শনের সবন্ধ-- সাদৃশ্য ও প্রভে-_ 
তালো করিয়া অনুধাবন করা গ্রয়োজন। 


দর্শন ও বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক দৃষটিভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে উত্তেজনা? উচ্ছাস, 
কবিকল্পনা, সখছুঃধের আবেগ গ্রভৃতি ব্যক্কিগত অন্ভূতির কোনো জায়গা! 
নাই। আমাদের ভালো পাগ'না-লাগ! দিয়া বিজ্ঞানের সত্য নির্ধারিত 
হয় না, মুন্দর-অহন্দর দ্বারা কিংবা প্রেম স্বণা দ্বারাও নয়। বিচার দ্বারা 
নির্ণর কর! যায় এমন সত্যই বিজ্ঞানের সত্য) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা 
যায়, যুক্তি বারা ন্তকে বুঝানো যায় এমন সত্যই বিজ্ঞানের সতা। 
শান্ত বিংবা গুরূপদেশের স্থান বিজ্ঞানে নাই। বেদে-কোরাণে আছে. 


ৰলিলেই বিজ্ঞান মানিবে না, নাই বলিেও অস্বীঝার করিবে ইতি, 
কেহ যি পুরাণ ও বাইবেলে পৃথিবীর যে রগ বণিত হইয়াছে তাহা মানিয়া 


- বতগান তুগোল অধীর করেন, ভবে তিনি অধৈজ্ঞানিক দৃষ্টির, নবীন) রা 


আখ্যা কেছ যদি নাড়ীতে হাত দিয়াই রোমী কা খাইয়াছে ছিংধা লোহার র 


এ কাজ করে নি বলিতে মাহ করেন, তবে ভিনিও জান নু 
বিরোধী। নু | | 
বজ্র জান মর তে রতোষট ভা আকা সঙ্গে সন্ধ) 





্ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


বিজ্ঞানের সত্য সনাতন-- সব সময়েই সত্য এবং সার্যত্রিক-- সব জায়গায় 
মতা। বিজ্ঞান অতীত জানে, কার্ধকারণের শৃর্খল হইতে ভবিম্যৎও জানিতে 
পারে। সেইজন্ত বিজ্ঞানে একপ্রকার ভবিষ্বঘাণীর স্থানও রহিয়াছে । যেমন, 
আগামীতে কবে চন্ত্রগ্রহণ কিংবা ৃধগ্রহণ হইবে, তাহা বিজ্ঞান বলিতে 
পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নাড়ী ধরিয়। রোগীর ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানিতে 
পারে না। 
শানু কিংবা সাশ্প্রদায়িক মতবাদ কিংবা কাব্যের উচ্ছ্বীন না মাঁনিয়া 
শুধু বিচার দ্বারা যে সত্য-সম্রি পাওয়া যায় তাহারই নাম বিজ্ঞান। 
এই ক্ষেত্রে দর্শন ও বিজ্ঞান এক। সতানিয়ে দর্শনও বিচার তি আর কিছু 
মানিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু উভয়ের মধো গ্রতেদও রহিয়াছে। : ০ 
জলের চেউ কিংবা বুবুদ জল হইতে পৃথকৃ। জি: না থাকিনেও 
হল লাকি পারে, কিন্তু জল ছাড়া চট হয় না ঢেউ অসত্য নয় কিন্ত 
 শারযাথিক লতাও নয়। ঢেউয়ের তুলনায় জল পারমার্থিক নত! তেন 
হল থ) অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দৃন্ত জগতের অঙ্গ অসত্য ন! হইলেও পারমাথিক 
মতা কিনা সন্দেহ করা চলে। ইহারাও জলের আশ্রয়ে ঢেউয়ের মতো) 
একটা মহত্ব সভার আশ্রয়ে উদ্নৃত হইয়া খাকিতে পারে। ধর্শন এই 
ন্তাবনাটা! স্বীকার করিয়া চলে। এই পাঃমাধিক সার জগ্তিতব ইন্জির গ্াহ্‌ 
: নয়- বিচারগমা। ইচ্জিষগ্রাহ নয় এমন কোনো বন্ধ বিজান যে শ্বীকার 
করে নাঃ তাহা নয়) বিজ্ঞানের পরমাগুই ইন্জিয়জানের বাহিরে। বি 
তথাপি এক্ষেত্ে যে বিচারগর্য সততার অস্থিত্ব দর্শন যানিতে চায়, মে জিনিস 
সেভাবে স্বীকার করার প্রয়োজন বিজ্ঞান অস্ভব করে না। এখানেই | 
দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা গ্রতেদ আনিয়া পড়ে। ১3 
তাহা ছাড়া, উভয়ের ক্ষেত্রও মান নয়। সমগ্র জগংটাকে রা 
আাপস-বাটোয়ার! করিয়া ভিন ভিন বিজ্ঞান তি” ভিন্ন অংশ ভোগ।খল 


নাম ও কূপ ৃ ৯ 


করে; একে অন্তের ক্ষেত্রে কদাচিৎ পদার্পণ করে। জগতের মধ্যে জড় 
ও চেতন একটা বড়ো প্রভো। জড়অংশ জড়-বিজ্ঞানের অধিকারে. 
আছে, সেই উত্ার বিচার আলোচনা করে এবং তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা 
করে। আর, চেতন-অংশের বিচারের ভার ঘন্ত বিজ্ঞানের উপর নস্ত আছে । 
প্রাণিতত্ব ও পদার্থতত্ব এক নয়- গ্রীণিবিজান এবং পদার্থবিজ্ঞানও ভি 
বন্থ। এইভাবে জগতের বিভিন্ন অংশ লইয়া বিবিধ এবং বহুবিধ বিজ্ঞানের 
আবির্তাব হইয়াছে। | 
কিন্তু দর্শনের কোনো অংশী নাই। সমগ্র বিশ্ব ড়। চেতন ও 
অধ্যাত্ব-- তাহার অধিকারে রহিয়াছে এবং সমগ্র হিসাবেই মে উহ্ভার 
বিচার করিয়া থাকে, অংশ ভাগ করিয়া নয়। অংশ লইয়া বিচার করিস! .. 
.. বিডি হিজ্ঞান যেসব মিদ্ান্ে উপনীত হয় দে সকলের সাহাযা দরশস 
শ্রহ করে) কিন্ত দর্শন বিশ্বকে সমগ্র হিলাবেই দেখে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে 
অবহেলা দে করে না, কিন্তু বিনাবিচারে গ্রহণ ঝরে না। বিজ্ঞানের 
বিবিধ দাতের সম ছার চা গারঘাধিক কেই পর সা 
চেষ্টা করে। | বি 
_ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতেই দর্শনের বিচার আরম্ভ হয় । কি না 
কারি দে নকল সিদ্ধান্ত মানিগ়া লয় না) অনেক ক্ষেত্রেই গুনবিচার | 
বারা সে দফবের পরিবত'ন ও পরিব্ন করিয়া লয়। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া 
াক। জগতে জীবের আবির্ভাব লখ্ধে ক্রমবিকাশ অচুারে একটা সাধারণ 
সাধ বিজান গ্রহণ করিগাছে। সেই সিদ্ধান্ত অনথারে ক্র জীবাধু 
হইতে বিডি প্রাকৃতিক শির ঘাড-প্রতিঘাতে ভি ভিতর রকমের এবং 
ভিন্ন ভি আকারের প্রাণবন্ত দেহ জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে মাবিভৃতি হইয়াছে । বিজ্ঞান এই পর্বত বরিয়াই ক্ষান্ত হ। মি নি 
যে ক্রমশ প্রকাশিত বিরাট না, তে কোনো মাটাফারে। ৮২ তর 


১৪ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


চতুর স্পর্শ কোথাও রহিয়াছে। ইহ ম্বীকার করার প্রয়োজন বিজ্ঞান 
অন্বভব করে না। কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের বিশদ এবং শ্রমবহল অন্ুন্ধান 
অস্বীকার না করিয়া, অধিকন্ত ইহা বলিতে চায় যে, জীবের আবির্ভাব এবং 
বিকাশ তু অচেতন গ্র্ৃতির সাহ!যোই হয়তো হর নাই) ধর্ষে ঈশ্বর নামক 
যে আর একটি সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে তাহার কতৃত্ও ইহাতে রহিয়াছে। 
এইথানে দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, অথচ তাহার একটু উধ্বেও 
উঠিয়াছে। দর্শন-বিজ্ঞানের সম্পর্কের মধো এরপ দৃষ্টান্ত আরও রহিয়াছে। 

ইহা! ছাড়া, দর্শনে সত্যের মাপকাঠিও একটু পৃথক । বিজ্ঞানের নিকট 
ইন্রিয়গ্রাহ সত্যই সত্য; কিন্তু দর্শ:নর চোথে দৃশ্বত সত্য এবং পারমাধিক 
সত্যের মধ্যে একটা প্রভেদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞান পরিদৃশ্বমান জগতকে 
মত্য বলিয়া ধরিয়া লয় এবং তাহাই লইয়া ভাহার কারবার । কিন্তু শনের 
বিচারের কটিপাথরে তাহাই চুড়ান্ত সত্য নয়। গোটা জগংট! সত্য না 
মায়া, বাস্তব না অলীক, সে বিচারের স্পর্যাও দশন রাথে। তাহার 
ফলে অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, যে জগৎ লইয়া সাধারণ মানুষের 
জীবনের কান্জ চলে, মে জগংটা নিতান্থই ফাকি বলিয়! দার্শনকের মনে 
হইয়াছে । জগৎ সত্য নয়-- ইহাই তখন চর্ম সত্য হইয়া দাড়ায়। উভ্জেই 
সতোর সন্ধানে ব্যাপূত থাকিলেও দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই একটা বড়ো 
তফাত। উভয়ের সভা মাপিবার পরিমাপক এক নয়। 


অবশ্তই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই ষে গ্রভেদ, তাহা শুধু সাধারণ ভাবেই 
সত্য। দর্শন যেমন বিজ্ঞানের দিদ্ধাস্তের উপর ভিত্তি করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্ঠা করে, তেমনই বিজ্ঞানও নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া দর্শনে উদ্নীত 
হইতে স্পর্ধা রাখে। ফলে, উচ্চন্তরে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য 
খুব বেশি থাকে না-- অনেক সময় থাকেই না। পদার্থবিজ্ঞানের হুঙ্গতম 
আবিষ্কার কিংবা! নক্ষত্রবিজ্ঞানের গভীরতম দিগধান্ত অনেক স্ষে্র দার্শনিক 
সিদ্ধান্তের ৮ তে বটেই, সমতৃলও হইয়া যায়। 


নামওরূপ : সর 


দর্শন ও ধর্ম 


বিশ্বই দর্শনের ব্য বিষয় এবং বৈজ্ঞানিকের দুটি লইয়া সে সমগ্র বিশ্বকেই 
বুঝিতে চায়। কিন্তু এই বিশ্বকে বুঝিবার চেষ্টা মানুষ আরও অনেক রকমে 
করিয়াছে। এই বিশ্ব কোথ! হইতে আমিয়াছে, কে উহাকে রক্ষা করিতেছে, 
এবং কী ভাবে, এই সব প্রশ্নের উত্তর ধর্মশান্ও দিয়া থাকে। ঈশ্বর স্বর্গ 
মর্ত্য হি করিয়াছিলেন। ঠ্ঠাহার আদেশে আলোর আবির্ভাব হইয়াছিল 
এবং দিনরাত্রের প্রভেদ হইয়াছিল। জল, স্থল, ভৃচর, খেচর ও জলচর জন্ত 
এবং সর্যোপরি মানুষ, তিনিই হৃট্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলের হৃ্টিততে 
এইসব বৃত্ান্ত আমর পাই । শুধু বাইবেলে নয়। মকল্প দেশের ধর্শাস্ত্রেই 
অনুরূপ উক্তি রহিয়াছে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণতি-- সমগ্র 
স্থঠি-_ আষ্টার ক্রিয়া হিপাবে ধর্মখান্্ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্ত 
ধর্মশান্তবের এইসব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান এবং ?র্শন উভয়েই অনেক জায়গায়ই মানিতে 
অক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে ধর্মশান্ত্রে কথিত হাটি-ক্রম প্রভৃতি অনেক 
বিষয়ই অমতা প্রতিপ় হইয়াছে । আর, সে সব ক্ষেত্রে দর্শন সাধারণত 
বিজ্ঞানেরই পক্ষ অবলগ্বন করিয়াছে। 

ৃষ্া্তস্বরূপ বাইবেলে ব্র্ধাগ-হৃট্টির যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহা গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। বাইবেলের মতে ছয় দিনে এই চরাচর হৃষ্টি শেষ 
করিয়া সপ্চম দিনে ভগবান বিশ্রাম করিয়াছিলেন । ভগবানেরও পরিএমের 
পর মানুষেরই মতো বিশ্রাম দরকার হর কি না,সে প্র্ধ্বতন্। কিন্ত ছয় 
দিনে-- অর্থাৎ নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে ছয় বার ঘুরিতে পৃথিবীর 
যে মম লাগে তাছারই তিতর-- গোট! বরদ্ধা। শুধু পৃথিবী নয়, আকাশের 
গ্-নক্ষত-সমেত মমন্ত বিশ্ব উৎপনস হইয়া গিয়াছিল। এ কথ! আক্িকার, বিজ্ঞান 
. যানিতে পারে না। উদ্কাপিখের মতে! ূর্ধ হইতে খিয়া পড়ি ঠা হইতে 





১২ দর্শনের কপ ও অভিব্যক্তি 


এবং ক্রমশ জমাট বাধিয়। জলে স্থলে বিভক্ত হইতেই এই পুখবীর ছয় দিনের 
চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগগাছিল। তারপর ইহাতে গ্রাণের আবিভাব 
হইতে আএও সময় লাগিযাছে। হতরাং হ্তরিক্রয়া ছয় দিনে শেষ করিতে 
ভগবানও পারেন নাই। 

তারপর জীবের আঁবর্ভাব। বাইবেলে পাই, তৃটর, থেচর ও জলচর 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন শ্রেণীর ভীব ভগবান পৃথক পৃথক্‌ ভাবে কুটি করিগ়াছিলেন। 
আর, মানুষকে সম্পূর্ণ আলাদা নিজেন যুতির অনুকরণে হৃঠি করিয়াছিলেন। 

ই কা|ইনীও আজ ববজ্ঞান পিঃনংকোচে অগ্বাকার করিয়াছে। বিজ্ঞানের 
মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের জাবতাব একট] অব্যাহত ক্রমাবকাশ মান্। ডাঁছদ্‌ 
ও গ্রণী এবং মানব ও ইতর জন্ত। মে] একটা গোতের মন্পর্ক রহিয়াছে 
সবহ একহ আদম প্রাণ হইতে ডত্প হহ্গাছে। কাভাবে, কীকাগ্তরে 
তাহাও বিজ্ঞান বিভ্ৃতগাবে বুঝবার চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে । এই 
ব্যাখ)ার মধ্যে অজানা কিছু পাই, এমন নন) কি একটা কথা এখন নাচ 
এবং [নঃগানদদ্ধ ভাবে লত্য যে, জাবসযুহর এবং উভিদ্সমুহের পৃথক পৃথকৃ 
স্থত্টি আর বজ্ঞান যাপতে চায় পা | 

এহ রকম ধরমগরন্থেদ- শুধু বাইবেলের নয়। হিনুদের ও মুগলমানধের 
: ধর্শান্ত্ররও: অনেক কাহিনী আজ |ঝঞজান ্প্ এবং নিভীক ও অকপট 
ভাবে অন্থীকার করিডেছে। এই লইয়া ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা করই 
 ীর্ঘকান ধরিয়া লি এবং এখনও চালতেছে। গ্রহ উনবিংশ শতাবীতে 
বিজ্ঞানের অনেক নৃতন আধিষবার ও সাফলোর ফলে এই বিযাদ অত্যন্ত 
ঘনাইযা উঠে এবং ধর গ্রতি বিজ নর ওাদীন্ত ও বহে! চরমে মেশৌছে 1 
রর বিজ্ঞানের তখন ঈশ্বরের সিংছামন কাপাইযা তপিয়াছিল। 1: 3. 
এই যে. ধও | বিজ্ঞানের কলহ তাতে এই মব প্র বরকে বেশির . 
ভঙ্গ ঙগেত্ে পন বিজ্ঞানের প্ষ লহযাছে। জড়ঞাতের উংপতি, 


নামও বপ ১৩ 


জীবের আবির্ভাব প্রতি ব্ষিয়ের ব্যাখ্যায় দর্শন মোটের উপর বিজ্ঞানের 
সহিত একমত। কিন্তু জড়-বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরের কতৃ্ধ অন্থীকার করে 
এবং পরমাণু ও অচেতন শক্তির সাহাধোই বিশ্বের আবির্ভাব বুষাইতে চেষ্টা 
করে এবং বিশ্বকে অন্ধণক্তিপরিচালিত একটা যন্ত্রের মতে| মনে করিতে চায়, 
তখন আবার দর্শন তাহার বিকাদ্ধ যায়। গ্রতীচীর বিজ্ঞানে-- বিশেষত 
গত ছুই শত বংসরের বিজ্ঞানে যে চিন্তাধারা অতান্ত স্পট তাহা ল-প্লামূ 
(148-01806) নামক এক বৈজ্ানিকের এক উক্ভিতে সংক্ষেপে গ্রকাশ 
পাইয়াছিল। এই জগংস্যগ্থে ঈশ্বরের স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে ন-প্লাস 
বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন 
হয় নাই।” এই উক্তি অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাবীর বিজ্ঞানের সাধারণ 
উভি। বিশ্বকে বুঝিতে গিয়া, ঈশ্বর ত্বীকার করা বিজ্ঞান নিশ্রয়োজন মনে 
করিয়াছে। কিন্ধু সর্বত্র না হইলেও সাধারণভাবে দর্শন এই মনোভাবের 
বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে। ছয় দিনে জগংহৃষ্টি শ্বীকার না করিলেও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা দর্শ:নর সাধারণ রীতি নয়। 

বিজ্ঞান ও ধর্মের কলহের ক্ষেত্রে দর্শন লাধারণত মধ্যপত্থা অবনষ্ন করিয়া 
থাকে এবং উভয়ের মধো মধ্যস্থতা করিতে চায়। ফলে হর এই যে) ধর্ম 


তাহাকে সেছের চক্ষে দেখে না এবং বিজ্ঞানও তাহাকে মনে করে অনাবস্ক 


বন্ধু। কিন্তু দর্শন মনে করে, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই একডেশধ্গী-- উতযেতেই 2 
অন্য অধ” আবি হইয়াছে, এবং উতর আমি, কটি এবং আগত] দূর 
 করিনেই পূর্ণ সতোর সাক্ষাৎ গাও ন্্ঘ। বিজানের মতি টার 
 জাহাযো ধর্ধের ডগ মংশোধন কষ! এবং রর ১ তিতা বাবা বিজানের ঠা 
সিং রং বা নে ৰ কাজ। 





১৪ | দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


দর্শন ও কলাশিল্প 

শিল্পে একটা নির্যাণ-_ একটা নৃতনের স্টটি আছে। কি কারো, কি 
সংগীতে, কি স্থাপত্য কিংবা ভাস্বর্ষে-_ মকল শিল্পের ভিতরই কল্পনার সাহাযো 
শিল্পী এমন কিছুর আবির্তাব ঘটান, যাহার মতন হয়তো কোথাও কিছু আছে, 
কিন্তু ঠিক তেমনটি প্রকৃতিতে কোথাও নাই। পুরী কিংবা তৃবনেশ্বরের 
মন্দির, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতি শিল্পীর হঠি)__ শুধু অনুকরণ নয়, 
নৃতন জিনিস। রাফ্ষেলের মাতৃঘুতিও তেমনই দেখিয়া আকা নকল নয় 
তুলি ও রঙের সাহায্যে একট! নৃতন হষ্টি। স্থর-লয়ে যে মংগীতের উদ্ভব হয়, 
সেটাও ঠিক কোনো! পণ্ড কিংবা পক্ষীর স্বরের অহৃকরণ নয়-- নৃতন সি । 
কবি যে অশ্টী, নৃতনের আবির্ভাব, তাহাও সাধারণ ভাবেই ক 
ঘর্শনিকও কি তেমনই নৃতন কিছু ্টটি করেন? | 
প্রশ্নটা উঠে এইজন্য যে বিভি্ন কবি কিংবা স্থপতির ভিত ্ি সির মত 
বিভিন্ন দাশনিক ভি ভি রকমের দর্শন পরণান করিয়া গিযাছেন। নৃতন সি 
নাহইলে একে অন্তের ভিতর এই পার্থক্য আসে কেন। শিল্পের মতো দর্শনেও 
 মেস্ছট রহিষবাছে, তাহা সাধারণ ভাবে মত্য। বিভিন্ন উপাদান একত্র করিয়া 
. ভাহাকে একটা পরিক্ুট আকার দিলে উই! শিল্প হয়) যেমন, খণ্ড খণ্ড পাথর 
একত্র করিয়া তাজমহল নিমিত হইয়াছে। তেমনই মানুষের বিচ্ছিন্ন 
 অঙভূতি ও উপরন্ধিকে সমাভূত করিয়া তাহাকে একটা নৃতন কূপ দেয় দর্শন। 
 বিজ্ঞানও তাহাই করে) কিন্তু দর্শনের সি আরও উধ্বে। বিভিন্ন য়ে 
বিভিন্ন উপায়ে লন্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ এবং শৃঙ্খল আকার দেয় বিজ্ঞান। 
 ইহারই পূর্ণতর বূপ পাই দর্ণনে। ক্ষুদ্র উপাদানসমূহ হইতে একটা! বৃহ 
জিনিস নির্মাণ করে বলিয়া দর্শন ও শিল্পের মধো একটা সাদৃষ্ঠ রহিয়াছে। 
কিন্ত উভয়ের সির মধ্ো একটা মনত পার্থকাও রহিখাছে। শিল্প অবাস্তব 
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কিংবা কাল্পনিক বস্তুকে অবহেলা করে নাঃ বরং কল্পনার মাহাধা লইয়া 
বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াই মে নৃততনের আবির্ভাব ঘটায়। মত্যকার জগতে 
যাহা আছে তাহাতেই মনকে যোল আনা আবদ্ধ বাখিলে সংগীতও হয় না, 
কাব্যও হয না। কিন্ত দর্শন বন্তর ভিত্তিতে সত্যের অটল বনিয়াদের উপর 
তাহার নির্মাণ গ্রতিষা করে। “একটা নৃতন কিছু, কর! তাহার লক্ষ নয়। 

ইহা ঠিক যে, কপিল-বাররায়ণ কিংবা! মোক্রেতিস-হেগেলের গবেধণার মধ্যে 
প্রভে! রহিয়াছে । কিন্তু ইহার কারণ এই নয় ষে, প্রত্যেকেই একটা নূতন 
কিছু ট্রি করিমাছেন॥। মকলেই এক সনাতন সতাকেই জানিতে এবং, 
জানাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন। গ্রভেদ হাহা হইয়াছে তাহা শুধু দৃি-ভঙগীর 
পার্ঘক্য হইতে হহয়াছে। যেমন, একই তাজমহলের তিন সি ডি 

গৃহীত ছবি তিন রম দেখায়, ঠিক তেমনই। 
| লিন লগ নর রে গত হাহ ফাঝোর বলা দাও পা |. 


ৃ শন ওকাব্য টং 
নি হা ্ রর নর থা তাহা নয়, নার হ্বরেও তা | পরন্থভ 


পক্ষে উত্তরের যে মব শিল্প, নূতন হুম বন্ধার আবির্ভাব, ঘটানোই তা ছাদের রি 
ধান লঙগা। কিন্তু ত্য ও হ্দরের মধ গ্রভে জাছে। যাহা কিছু সা 





তাহাই হুদর নয। ছার, হুমর মাত্রেই লত্যও নয়। শহরে ভনীকত 2. 
_ আবর্জনা একটা ম্প। উপরৰ ত্য) কিন্তু কোনো কবিই এখন পাস তার মধ না 
 দৌন্র্ঘ দেখিতে পান নাই। আর, "নন্দনবাদিনী উর. যে নহে মাডা, 
নহে কন, নহে বধু রূপনী-- দে অপূর্ব মৌন্ধের আধার মদেহ 


নাই, কিন্ত অমৃতা বাস্তবে 'তাহার ঠাই নাই। অব্তই, বত হইলেই রি 


(কুৎসিত হইতে হইবে, আর নর মই অবানথব, এ বথা কেহ বলে না 


| াস্তবেতে বন্দর অন্দর দুই-ই আছে, আর হুদর যাহ তাহা মাও হইডে ; 
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পারে, কাল্পনিকও হইতে পারে। যাহা হুদর-_ সত্য হউক, অসত্য হউক-. 
ভাহার উপলন্ধিই কাবা। বান্থব জগতেও হন্দর রহিমাছে। আকাশের 
ইন্ধন, ফুলের বর্ণ ও গন্ধ, পাখির গান, সমুদ্রের ঢেউ, পর্বতের উত্ত্গতা_- , 
সবের ভিতর একট। সৌনদর্ঘ ও মহিমা আছে, যাহার অনুভূতিতে কৰির প্রা : 
বীণার তারের মতো বাজিয়া উঠে। এক দিকে কবি যেমন এই সব সৌন্দধ 
অনুভব করেন এবং প্রকাশ করেন, তেমনই কল্পনার মাহাযো নৃত্তন সৌন্দর্য 
কৃঠিও করিয়া থাকেন এবং সমগ্র জগৎকে সৌনর্যম্ডিত করিয়া দেখিতে চান। 
বৈজ্ঞানিকের দু্টি-ভঙ্গী একটু পৃথক। সুন্দর হউক, কিংবা অস্থুনার হউক, 
কিছু আলিয়া যায় না_ যাহা! প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই 
বৈজ্ঞানিকের কাজ। কিন্তু এই যে সত্যা-লিপা, ইহার সঙ্গে আপাতত কাৰোর 
বিরোধ দেখা -গেলেও, এই বিরোধ শেষ কথা নয়। সভা হইলেই অসুন্দর 
হইবে, এমন কোনো নিয়ম নাই। শুধু আপাতু্টিতে নয়, যাহা চরম সভ্য, 
ভাবুক চিত্তের নিকট তাহা অসুন্দর নয়, বরং পরম সদর :_ ইহাই সতা- 
লিগ্গার। বিশেষত দার্শনিকের সিদ্ধান্ত । কবি মৌনর্যকেই বড়ো করিয়া দেখেন 
ৰং সৌদর্ধের সন্ধানে ভিনি কল্পনার আশ্রয় লঈটতেও ফূঠাবোধ করেন না। 
"আর, দার্শনিক সতাকেই বড়ো করিয়া দেখেন, কিনতু হুদাকে তিনি হেনা | 
করেন নাএবংল সভা তাহার কাছে অন্দর নয। 
| এইখানেই কবির মঙ্গে বার্ণনিকের গ্রতে। কি কারি হলে? | 
শাসক বলিয়া গ্রীক দার্শনিক প্লেতো (0180) কবির উপর খ্ঠাহ্ধ ছিলেন 
্যাদর্শ রাষ্ট্র তিনি কবিকে জাঙগা দিতে চাননাই। তাহার প্রধান অভিযোগ 
এই ছিল যে, কবি করনা- বিলাসী সুতরাং সতাবিঘেধী। কধি। কারক; | 
আর, অনুকরণে অনুকতের বকতি ঘটে। ম্বততরাং কবির হস্থে সতের 
শ্রাধাস্ত হয়। কথাট। মপূর্ণ ল্য নয়। হুদদরকে পাইতে হইলেই সতাকে 
বদি দিতে হইবে, এমন কোনো ফু নাই। (অধিকনত, কবি যেুষ্ম অধুৃতি 
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লইয়! দ্বুদারকে আবিষ্কার করেন, তাহার সাহায্যে মত্যকেও পাওয়া যাইতে 
পারে। প্লেতোর সমালোচকেরা দেখাইয়াছেন যে, প্লেতোর আবিষ্কৃত যে 
মহৎ সত্য, কবির অনুভূত মৌনাধের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে। উতয়ই 
'অ্ৃ্টির ফল। ছুতরাং গভীরভাবে দেখিতে গেলে কবির লৌনার্ঘ-অনৃতৃতি 
আর দার্শনিকের সত্য-উপলব্ধি--মনন-শক্তি হিসাবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাম 
রহিয়াছে। আর প্রন্কৃত দার্শনিকের নিকট এই বিশাল বিশ্ব একটি বিরাট 
মহাকাব্য ; ইহা অন্ুনূর নয়, অথচ অসত্যও নয়। নুতরাং কবি ও দার্শনিকের 
মধ্যে একদিকে যেমন প্রভেদ রহিয়াছে, তেমনই অপর দিকে একটা মাম্যও 
রহিয়াছে যাহা উপেক্ষ। করা চলে না। 


দর্শন ও জীবন 


প্রথম জ্ঞানের অন্বেষণ মানুষ করিয়াছে নিজের জীবনের গ্রয়োজনে। 
মেঘের! কোথ| হইতে আসে, কোথায় চলিয়া যায়, নদীর উত্ম কোথায়, 
দিন-রাত কেমন করিয়া হয়. এই সব এবং আরও এমন যব বিষয় মানুষ 
জানিতে চাহিয়াছে নিজের জীবনের প্রয়োজনে। ঘাটি খু'ডিলে জল পাওয়া 
যায় জানা থাকিলে ছলের প্রয়োজন মিটানো যায়। হন রিজিতি 
গয়োজনে বিভির তথ্যের তাশ মাহৰ করিয়াছে। 
তারপর খেলিতে খেলিতে যেমন খেলার নেশা ছমিয়া যায়: জা- 
পরাজয়ের কথাটা তখন আর বড়ে| থাকে ন7-তেমনই জানের তর়াশ করিতে 
করিতে জানের অস্ই জ্ঞান যৌজ! মানবের একটা নেশা হয়? ছে । 
আধুনিক উচন্তরের বিজ্ঞানে মেই নেশার খেলা আমরা! দেখিতে পাই। দুর 
আকাশের কৌধ হইতে কোন্‌ নক্তরকে পৃথিবীতে আনিয়া মাপিলে তাহার 
ওজন কত হইবে না জানিলেও কেনা-বেচার কোনো! অন্বিধা! যামষের হর না । 
তথাপি ্‌ সব ানিবার সত টকা বকুল রং না মা ম কাজির? 
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অবশ্যই এইভাবে জ্ঞানের জগ্ঠ জানের সন্ধানে ব্যাপূৃত থাকিয়া এমন সব 
তত্বও মানুষ আবিষ্কার করিয়া! ফেলে যাহা কোনো না কোনো! সময়ে প্রয়োজনে 
লাগিয়া! যায়) -যেমন রেডিমের আবিষ্বার। কিন্তু তাহা হইলেও এই 
অমুসন্ধিৎসার মূলে প্রয়োজনের কথাটাই বড়ো হুইয়া থাকে না। 
দর্শনের আজোচনায়ও এই রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। গোড়ায়-_ 
যেমন গ্রীসে সোক্রেতিসের আমলে-জীবনের প্রয়োজনেই দর্শনের সমস্তার 
উদ্ভব হইয়াছিল। ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি প্রভৃতির বিচার দরকার হইয়া 
পড়িয়াছিল জীবনটা ছুট পরিচালিত করিবার জন্তই। তারপর জীবনে যে 
ছুঃখ আিবেই তাহা হইতে পরিভ্রাণ পাওয়ার উপায়ও মামুষ খু'জিয়াছে। 
ইহা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনেও দার্শনিক বিচার-গবেষণা হইয়াছে। 
ভারতীয় দর্শনে এই ছুঃখ-লোপের প্রয়োজনটা অত্যন্ত বেশি অনুভূত 
হইয়াছিল) এবং সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি, অথবা 'মোক্ষণ, পরমপুরুঘার্থ 
বিবেচিত হইয়াছিল। 
এইভাবে গ্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়ন্বরূপ অনুচ্ছত হইয়াঁও দর্শন অনেক 
সময় এমন তত্বের অবতীরগ্রা করে যাহা পাধারণের নিকট অনাবশ্ক মনে 
হয় এবং এযন সব ভাষা ব্যবহার করে যাহা অনেকের কাছে শুধু অর্থহীন 
কথার গাথুনি বলিরাই মনে হয়। এই কারণে বহুবার এবং একাধিক স্থলে 
দীর্শনিকের! লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। দার্শনিকদের বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন 
এই কথাটা বুঝাইবার জগ্ত সোক্রেতিসকে উপলক্ষ্য করিয়! গ্রীসের একজন 
নাট্যকার একখান! জনপ্রিয় নাটকও লিখিয়াছিলেন। আকাশের নক্ষতরে টি 
নিবদ্ধ রাখিয়া পায়ের তলের যাটি ন! দেখিয়া পথ চলিতে চলিতে থেব্যক্তি 
ুয়ায় গড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে উপদেশ দিদা বলা হইয়াছিল, পায়ের নিচে 
মাটি যে দেখে না.তাঁছার কুয়ায়ই গড়া উচিত। এইভাবে নিকটের জিনিয 
না দেখিয়া, বাস্তব দীরনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মন দা দিয়া, দূরের জিনিসের 








মামওর” 


জনাবসক ব্ষিয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া দার্শনিকের ূ্বনও উপছসিত 
হইয়া থাকেন। | 

কিন্তু কোথাও কখনও--মঠে কিংব| আশ্রমে অস্ত্েবাগীদের মিট প্রদেশ: 
স্বরূপ প্রদত_-দরশন গৃঢার্থ রহ্বি্ায় পর্যবগিত হইয়া থাকিলেও মোট 
উপর উহা কথনও জীবনের সঙ্গে একেবারে সম্পর্বশৃষ্ঠ হয় নাই। সোক্রেতিয 
যখন এথেন্পের রাস্তায়, বাঁজারের পথে, গৃহের অলিনে, বন্ধুর বাড়ির নিমন্ত্রণ 
উৎসবে বিয়া যুবকবুদ্ধ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে স্বাস্থ্য কী, সংঘম কী, স্তায 
কোন্‌ পথে-ইত্যাদি প্রশ্ন সকলের বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করিতেন, 
তখন দর্শন যেমন জীবনের সঙ্গে ঘনি্ভাবে সম্পৃক্ত ছিল, এখনও ভাই 
রহিয়াছে । জীবনের ছুঃখ হইতে মুক্তিকে বড়ো প্রশ্ন করিয়া তুলিয়া ভারতীয় 
দর্ণন এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে) উহা মোক্ষশান্ত্র হইয়। রহিয়াছে। 
কিন্তু সেখানেও জীবনই-- বর্তমান এহিক জীবনের চেয়ে একটা মহত্বর 
জীবন-- সকল গবেষণার কেন্ত্র। 

আর ধীহারা এহিক জীবনকে একেবারে মূল্যহীন যনে করেন না, তাহারা 
ইহ্জীবনের গ্রশ্নকেই দর্শনের বিচার্য করিয়া লন। জীবনে আমাদের অনেক 
সমন্তা আছে। আদর্শের কথা, ন্তায়-অন্তায়ের কথা, কর্ম-অকর্মের কথাও 
আমাদিগকে সত্য-অসত্যের প্রশ্নের যতো ভাবিতে হয়। সকল বন্তর মূল্য এক 
নয়-_ মামুষের সকল ক্রিয়ার মূল্য এক নয়। পুণ্যাপুণোর প্রতেদ জাছে। 
 হখছাখের গ্ঘায় এ সব কথাও তাবিতে হয়। তারপর রাষ্ট্র ও সমাজ এবং 
_ সেখানে ব্যকতি' ও শ্রেণীর স্ান_-ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্ন তো আজ মানুষের 
ভবনে দেখা দিয়াছে। এ সকল দর্শনেরই প্রশ্ন । দর্শন শুধু সত্যের অনুসন্ধান করে 
না, লব্ধ সত্য মৃল্যও নির্ধারণ করে? আর,দর্শন শুধু জগৎকে জানিতে চায় না, 
জান দ্বার৷ আলোকিত করিয়া জীবনকেও পরিচালিত করিতে চায়। নুততরাং 
| ধি হট পারেব হট দীনের সদ সর নন ডে নয় ] 


২১ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


বিজ্ঞান নয় অথচ বিজ্ঞানের মতো! লত্যের সন্ধানী, ধর্মে অন্ববিশ্বা্ী নয় 
অথচ ধর্মের সহায় এবং পরিপূরক, কাঁব্য নয অথচ কাবোর গায় সৌন্দর্যের 
র্টা এবং উপহোক্তা, জীবনের উধ্ব্ অথচ জীবনের পরিগলক--এই যে 
, মানুষের মান হৃষ্টি, ইহারই নায় দর্শন। প্রথম সাক্ষাতেই ইহাকে চিনিয়া 
ফেলা কঠিন ;--ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ক্রমশ ইহার রূপ স্পষ্ট হয়। 


শ্রেণীতেদ-_-আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন 


কাব্যামোদী মাত্রেই জানেন যে কাবোর শ্রেণীতেদ আছে। শুধু গণ্ভকাব্য 
ও পদ্যকাব; নয়; আরও নানারকমে কাব্য এবং কবিদিগকে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে। কবি যেমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি লষ্য়া জগৎটাকে দেখেন এবং এই 
তঙির বৈষম্য অচ্ুসারে বিভিন্ন রকমের কাব্োর শি করেন, তেমনই দৃষ্টি 
তঙ্গির পার্থক্যের জন্ত এবং সিদ্ধান্তের প্রভেদের জগ্তও দীর্শনিকদের দর্শনও 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইযাছে। প্রাচীন ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক 
দর্শনের প্রভেদটা! অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে দর্শন বেদ মানিত-_ বেদের 
অপৌরুষেযত্ এবং প্রামাণ্য শ্বীকার করিত-_ এবং বেদের শিক্ষা অনু্ারে 
_ শথ্বা ও পরলোক মানিত-ঙে দর্শনকে আস্তিক দর্শন বল] হইত। আর 
থে দর্শন তাহা মানিত না, তাহা ছিল নাস্তিক! নাস্তিক দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ 
ও চা্বাক দরশনই মমধিক গ্রতিদ্ধ। চার্বাক যে শুধু বে অযাস্ত করিতেন, 
. ভাহা নয়) উহাকে যে শুধু অবহেলা নিজে তাহা নয় ঃ | তীবাবে 
উহা ক আক্রমণও করিয়াছে 








ৰং নিশাচর (অর্থাৎ নানি রাক্ষ) দির ৫ বে উচিত করিমাছে . 
বব কার ভর আবরণে নেয়ে বি ধান, বহ হি) এবং ব্য 








৪ ১. বা কানা বশ” ১ ১ 


নামওরপ ২১ 


হিন্দু দর্শনই বেদ মানিয়া লইয়াছে। সকলের আস্থা সমান না হইলেও ড় 
দর্শন বলিতে সাধারণত যে ছয়টি দর্শন বুঝায় তাহারা বেদের প্রামাণা স্বীকার 
করিত। মীমাংল| ছুইটি__জৈমিনির পুর্দ-মীমাংসা এবং বাদরায়ণের উত্তর- 
মীমাংসা-_বিশেষ করিয়া বেদের উপরই প্রতিটিত। বি এক পা 

আন্তিক ও নাস্তিকের প্রতেদ ইউরোগীয় দর্শনেও রহিয়াছে। কিন্ত 
সেখানে এই প্রভেদ বেদে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বারা নিত হয় না। সেখানে 
উহ! পরলোক এবং বিশেষ করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। 
ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াও জীব-জগৎ সন্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত হইতে পারে) 
তাহাই হইবে নাস্তিক দর্শন। আর, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের কতৃত স্বীকার করিয়] 
যে দর্শন হয়, তাহা আস্তিক। এখনও আত্তিক্া-বুদ্ধি দর্শনে প্রধান হইয়া 
রহিয়াছে) কিন্তু আন্তিক হইডেই হইবে, এরূপ কোনে! শপথ দর্শন করে না। 
প্রমাণে অসিদ্ধ হইলে ঈশ্বর অন্বীকার করিতে দর্শন ভয় পায় না। আর 
প্রাচযে ও গ্রতীচো নাস্তিক দর্শনের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। 

আস্তিক ও নাস্তিক ছাড়া আরও দর্শনের যে সব বিভিন্ন শ্রেণী আছে, 
সে নকলের কথা এখানে উত্থাপন করা সম্ভব নয়) আর আমাদের পক্ষে 
গ্রয়োজনও নয়। 


প্রশ্ন 


ূ সাধারণভাবে খের রপ বুবিতে ছা ভাহার মল জিনা বা ই | বং? 
ৃ খনি হয় চিন্তাশীল মামুষের মনে অনেক নই জাগে, অনেক জিজ্ঞাসাই 








উদিত হ। কিন্তু মব পশ্নই দর্শনের এলাকায় গড়ে না। এমন একটা সা 
(বয় অবসঠই ছিল, যখন মাযুষের জান এখনকার মতো এমন মহজধরায় সহ. 


রঃ দক যার ইত না। এন যেন সাননাহ্যে জনেক বিগ টে 





২২. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


উপবিভাগ ছষ্ট হইয়াছেশরীর-তত্ব, গ্রাণিতত্ব। জ্যোতিবিষ্য। উত্ভিদ্‌-বিজ্ঞান 
ইত্যাদি--তেমনটি ঠিক জ্ঞানের শৈশবেও ছিল না। তখন সমগ্রভাবে মানুষের 
জ্ঞান গড়িয়! উঠিতেছিল এবং যাহা! কিছু মামুষ জানিতে পারিয়াছিল, সমস্তই 
দর্শনের অন্ততৃক্ত ছিল এবং দার্শনিকের হেপাজতেই থাকিত। কিন্ত জ্ৰান- 
বিশ্তৃতির ঙ্কে সঙ্গে ক্রমশ বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হইতে লাগিল; এবং বিভিন 
বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদির পৃথক পূ্থক্‌ স্থান ও অধিকার নির্দিষ্ট 
হইতে লাগিল। বর্তমানে সব যাহা ছাড়াইয়াছে তাহাতে বিশ্বের বিতি 
অংশ? যেমন বিভিন্ন বিস্ঞান আলোচনা করে, তেমনই বিজ্ঞান ও দর্শন যর যধ্যেও, 
(একটা সীমা নির্দেশ হইয়া গিযাছে। অবস্ঠই, দর্শন সমগ্র বিশ্বের উপর একটা 
আাধারণ অধিকার এখনও ত্যাগ করে নাই এবং বিজ্ানের সিদধান্তমূহ 
গুনর্ঘচারের অধিকারও দাবি করে। তথাপি বিস্তৃত এবং সুক্ম বিচারের ্ত 
কতকগুলি প্রশ্ন দে অগ্রান্ঠ বিষ্কার হীতে ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার ফলে 
কতকগুলি মমন্তা বিশেষভাবে দার্শনিক সমন্তা হইয়া গিয়াছে, আর 
কতকগুলি শুধু সাধার ভাবে এবং পুনবিচারের অন্য দর্শনের অধীন 
রহিয়াছে। 

আকাশ কেন শীল, গাছের পাতা কেন সবুজ, গ্রুবতার! হইতে পৃথিবীতে 
আলো আলিতে কত সময় লাগে, সৃর্ঘ পৃথিবীর চেয়ে কত গুণ বড়ো, হরিণের 
কেন শিং হয়--আর ময়ুরীর কেন পেখম পাই, জীব ও উদ্ভিদে পার্থক্য কী, 
জন্তরা খায় এবং ঘুমোয় কেন-ইত্যাদি সহত্র সত এন জিজ্ঞান্ুর মনে উদিত 
হয়। কিন্তু আরিস্তুতলের (88605) সময় যাহাই হউক না কেন, 
ব্তপানে ইহারা দার্শনিক বিচারের আঁওতাঁয় পড়ে না। বিজ্ঞান এ সকলের 
আলোচনা করিবে। বিজ্ঞান এ সব ক্ষেত্রে যে সিন্ধান্ত করিবে তাহার 
পুনধিচারের অধিকার দর্শনের থাকিলেও এ কল £শনের নিতান্ত নিজস্থ 
প্রশ্ন নয়। তাহা হইলে দর্শনের মূল প্রশ্ন কী। | 
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মানুষ জীব, এবং জগতে সে বাঁস করে। দর্শনের প্রধান প্রশ্ন এই জীব ও. 
জগৎ সম্বন্ধে । দর্শন নিতান্তই পারলৌকিক ব্যাপার--ইহজীবন এবং ইহলোক : 
সনবন্ধে তাহার কোনো আগ্রহ নাই; এ কথা! কখনও কোনো! ক্ষেত্রে ত্য 
হলেও) সাঁধার্ণভাবে--বিশেষত আধুনিক দর্শনের বেলা, অসত্য । জীবের 
স্বন্ূপ, তাহার আবির্ভাব ও স্থিতি এবং ভবিষ্যৎ, দর্শন চিন্তা করে) 
আর জগৎ সন্বন্বেও কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহা দর্শনের নিজন্ব। তাহা! ছাড়া। 
জীব ও জগতের মযন্ধ হইতে এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস হইতে মানুষ আর একটি 
জনতার কথা জানে ঘাহার কথাও দর্শনকে ভাবিতে হয়) মেটি ঈশবয়। সংক্ষেপে 
এবং ঘোটাযুটি ভাবে দর্শনের মূল বিচার বিষ শট ৪ 9 মগ ২ 
জীব, ও (৩ ভগবান্। 

ইহাদের প্রত্যেকটি সন্ধে অনেক লা পারে এবং 
উহ সেগুলি সবই দর্শনের বিষয় নয়। জীবগতের অন্তূক্ি এক 
যানষকেই কত রকমে জানিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানুষের দেহ_- দেহের 
গঠন ও কাজ, মাম্নষের মন, তাহার সমাজ, তাহার ইতিহাস, তাহার ধর্ম ও 
আচার ইত্যাদি কত প্রশ্নই না মানুষ নিজের সন্বদ্ধে করিয়াছে। এই এক- 
একটি দিক ধরিয়! মানের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানও আবিষ্ূতি হইগাছে-- 
দেহতদ্ব, মনত্তত্ব সমাজতত্ব ইত্যাদি। এই লব প্রশ্ধের ব্যস্ততাবে বিচার 
করে বিভিন্ন বিজ্ঞান। কিন মগ মায়ষের সমভাবে বিচার মলের 
কাজ। 

জগৎ সন্ধেও তাহাই। জগতের. বি প্রদেশ ্ির জি নিন 
বিস্তৃততাঁবে আলোচনা করিয়া থাকে। আঁকাঁশের জ্যোতিফ-মগুলের জন্ঠ 
'আলাদা বিজ্ঞান আর পৃথিবীর অস্ত কিংবা প্রাণি ও উত্তিদের অস্ত বিজ্ঞানও 
গৃধক। এ সব বিষয়ে বিজ্ঞানের গিদ্ধান্ত সাধারণভাবে দর্ন গ্রহণ করিতেই 
: চেষ্টা করে? অবস্তই বিন। পরীক্ষায় নয়। ক জগতের উড ও ও স্বর গং 
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বিশেষত তাহার সত্যতা প্রভৃতি গভীরতর যূলগত প্রশ্ন দর্শনের নিজস্ব 
জিনিস। 

ঈশ্বরের কথা বিশেষ করিয়া তাবে এবং বলে ধর্ম। অবশ্যই, ধর্ম ঈশ্বরের কথ 
যতটা বলে, ততটা ভাবে কি না সনোহ। ধর্ম একটা অপৌকষেয শান্ধের 
উপর--একটা আপ্তবাক্যেব উপর প্রতিষ্টিত। সে শান্ত্রকে বুঝিবার এবং 
বুঝাইবার চেষ্টা ধর্ম অবশ্যই করে, কিন্ত তাহার একটা সীমা আছে পূর্ণ 
স্বাধীন চিন্তার অবসর সেখানে খুব বেশি নয়। তরাং সত্য সত্য ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণের সাহাযো বিচার ঠিক ধর্ম করে না) উহ! দর্শনেরই 
কাজ। 

এইভাবে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বরের কথা ছাড়া আরও একটা বড়ো কথ] দশন 
চিন্তা করে, যাহ! আর কেছ করে না। জ্ঞানের সীম! এবং পরিধি--এবং 
্রক্কতপক্ষে চরম সত্য মান্য আদৌ জানিতে পারে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন 
সাধারণ মাহ্গষ যনে করে, আমরা সবল সতেজ ইন্দিয়ের অধিকারী--দেখি, 
শুনি, স্পর্শ করি; আর সবল বুদ্ধির সাহায্যে এই ইন্ত্রিয়ন্ধ জ্ঞানের বিচার 
করি; সুতরাং জগৎটা আমরা জানি বইকি। আর, ক্রমশ যন্ত্রপাতির সাহায্য 
যত বাড়িবে-_দূর-বী ক্ষণ, অগু-বীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের শক্তি যত বেশি হইবে 
ততই দূর হইতে দুরের এবং সুক্ষ হইতে সুক্ষ বস্তু আমরা জানিতে পারিব। 
ইছা সাধারণ মানুষ এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই বিশ্বাস করে। কিন্তু এই যেবন- 
জন-লম্মত সংগীত, ইহার মধ্যে দার্শনিক একটু বেরা গাহিয়া থাকেন। ভিনি 
গুধন তোলেন, সত্য সত্যই কি বস্থর প্রত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি। 
চোখের দেখায়, কানের শোনায় তুল হয়; এককে আর বলিয়া! নিয়া বসি। 
তাহা ছাড়া, একই জিনিল ই জনে এক রকম অনেক সময়ই দেখে না। 
বিচার-সদ্ধান্ের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে প্রচুর) দর্শন নিজেই তাহার 
প্রয়াণ। গুতরাং আমাদের বস্তর জ্ঞান প্রন্কতপক্গে কতটুকু অত্রান্ত, তাহাও 
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ভাবিতে হয়। জ্ঞানের জ্ঞানও আমাদের থাকা দরকার। কী ভাবে জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তাহার ভিত্তি কী, তাহাতে আসল কতটুকু আর মেকি কত, তাহার 
দৌড় কত দূর,-এ সকলও বিচারের বিষয়। এই বিচার দর্শন করে। 

দর্শন জ্ঞান ও জ্জরেয় উভয়কেই জানিতে চায়। জড় বলিতে দর্শন বুঝে 
জীব, জগৎ ও ঈশ্বর; তাহার অর্থ, সমগ্র বিশ্ব এবং তাহার অষ্টা। অর্থাৎ স্বর্থে 
মতে পাতালে যেখানে যাহা কিছু আছে, দর্শনের সদরের সে সব কিছুই। 
অবশ্যই ইহার কোৌনোটাকেই দর্শন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে না-সে কাজ অন্ভের, 
বিভিন্ন বিজ্ঞানের । দর্শন এই সমন্তকেই দেখে সমগ্রভাবে এবং পরম্পরের 
সহিত সন্বদ্ধভাবে | এই সমস্ত জিনিস জানার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান কা, তাহাও, 
দর্শন জানিতে চায়। 

সকলের বিচাঁর ও সিদ্ধান্ত এক হয় না বলিয়া দর্শন ও দার্শনিকের মধ্যে 
বিতিনন শ্রেণী রহিয়াছে। কিন্তু বিচারের ফল যাহাই হউক না কেন, বিচার্য 
বিষয় সধত্রই ওই এক। আর, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভেদ সত্বেও 
সাধারণভাবে বিচারের পদ্ধতিটাও এক। অতঃপর এই সব জেয বস্তু সবন্ধে 
দর্শন কী বলে, তাহ! আলোচনা করা যাইতে পারে। 
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ঞ্ই বরণ করিয়া লওয়া ভালো! যে দর্শন একট | গুহ বি নয়, 
রঃ জা প্াহাকে আবৃত করিয়া রাখা না, এবং গোপনে মনিদধ ্বায়া 
| (হাক আয়ন করিতে হয় না| যাহার বুদ্ধি মেই ধাপে টে রা | 
কাছেই কানে উহার আলোচনা চগিতে পারে। বিদ্ীলয়ে দান বরা হয় 
 থেষব বিরত, তাহা আয়ত্ত করিবার মতে! শক্তি অজিত হইলেই যেমন বিদ্র্থী | 
উহা! লাভ করিতে পারে, তাহার জগ্ত কোনো গোপন সাধন-জনের কাহারও 
 গ্য়োজন হয় না._তেমনই দর্শনও অধোতব্য বিদ্যা এবং যানমিক যোগাতার 
. উপরই উহার বিতরণ নির্ভর করে, আর কিছুর উপর নয়। এই হিসাবে 
 অস্ঠান্ঠ বিদ্যার সঙ্গে দর্শনের পূর্ণ সহযোগিতা রহিয়াছে। দর্শন বিজ্ঞানের 
 অমালোচক-- কিন্তু বিজ্ঞানকে সে বর্জন করে না এবং বৈজ্ঞানিকের পরিশ্রম ও 
সাধনাকে সে নিতান্ত বাজে বলিয়া উপেক্ষা করে না। বরং বাহ 
জগৎ সন্ধে দর্শনের যে ধারণা তাহা বিজ্ঞানের নিদ্ান্তের উপরই 
গ্রতিঠিত। 
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নে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং যাহ দর্শন পুরাপুরি মানিয়া 
লইয়াছে তাহার মধ্যে জগংটা যে নিয়মের অধীন এই করাটাই প্রধান। 
নিয়মের যধ্যে আবার কার্ধকারণের স্ঘ্ধের যে নিয়, উহা অন্ততম। 
জাগতিক দিয়ম সর্বকালে এবং সর্বস্থানে সত্য | এমন কখনও ছয় না যে, যে 
নিয়ম ভারতে সত্য, তাহ! আমেরিকাতে সত্য নয়, কিবা! যাহা পৃথিবীতে 
সত্য তাহা মঙ্গলগ্রহে সত্য নয়। উপর দিকে চির চুডিলে উহা নিটে 
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নামিয়া আসে) শুধু তারতে নয়, পৃথিবীর সর্ব্র; এবং শুধু পৃথিবীতে নয়, | 
মঙ্গলগ্রহে কেছ ঢিল ছুঁড়িলে দেখানেও উহ মাটিতেই পড়িবে। আর শুধু 
আজ নয় চিরকালই এই নিয়ম সত্য) মহাভারতের যুগেও সত্য ছিল, 


এখনও আছে, এবং ভবিঘ্বতেও থাকিবে। তেমনই আলোক বিকিরণের যে. 
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পড়ে ভাছাও মর্ব এক), গুদীপের আলো, স্যর আলো, জবভাবার . 





মালে মই একই নিমের অধীন। কার্₹কারণ ম্র্কেও এই একই 
কথা। কোনো কারণ হইতে যে কাধের উৎপ্তি হয দাহ বনধর র্শে 
নিন আন যে উহা! গুঢাইয়া দেল এনিমওািক এবং মনাতন; 
কখনও গুড কখনও পড়ে না। এমন নয়। | 


কম্িকতার অভাব 


নিয়মের অধীন বলিয়াই জগতে আকশ্মিক কর না। টা এন ৩ 
হর্ঘ আলো দিতে তুলিয়া! গেল কিংবা চলিতে চলিতে মধ্াপথে পৃথিবীর গতি 
কু্ধ হইয়া গের কিংবা হঠাৎ একদিন নদীরা পাহাড়ের দিকে উদ্জান বছিতে | 
লাগিল, এমন কিছু বৈজ্ঞানিক কল্পনা করিতে পারেন না, দার্ণনিকও না। 
অবশ্বই আলো! দিতে দিতে কূর্ঘ একদিন নিবিয়া যাইতে পারে, ইহা বিজ্ঞানের 

কল্পনার বাহিরে নয়। কিন্তু তাহা যদি ঘটে, ইঠাং ঘটবে না, কোটি কোটি 
বংলর পরে ঘটিবে এবং আগে নাও ঘটতে পারে। ফদিই উহা কখনও ঘটে, 
তবে মে পরিণতি ধাপে ধাপে আসিবে, আকন্ষিকতাবে নয়, কোনে! নিন, 
অযাগ্ঘ করিয়াও নয়। 
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জগং-যন্ত্ 


দগভের বিভিন্ন অংশ পরম্পরের সহিত নিবিড় অন্বন্ধে আবদ্ধ রহিয়াছে। 
দেছের বিভিন্ন অঙগগ্রত্যঙ্গ যেমন প্রত্যেকের সহিত সনধদ্ধ- এবং কলের 
সমবেত ক্রিয়ার উপরই যেমন দেহের জীবন নি৬র করে, তেমনই জগতেরও 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং অংশ সকল ও অংশীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সমবায়- 
মন্ধ রহিয়াছে। গ্রবতারা হইতে আরন্ত করিয়া পৃথিবীর এক কণা! ধূলি__ 
আর দূর অতীতের একটি ঘটনা হইতে আর্ত করিয়া বত গানের কোনো ঘটনা 
গর্ব কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আর করিয়া চীন-জাপানের যুদ্ধ পরযন্ত_ 
এই বিশাল জগতের সব কিছুই সব কিছুর সহিত সম্পৃক্ত আছে। আমাদের 
জ্ঞানের মীমা আছে; আমরা সব জায়গায় এই সম্বন্ধ জানিতে পারি না। 
কিন্তু সম্পর্ক যে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস কঝিবার মতো প্রমাণ আমরা গর 
পাইযাছি। নানা দিক হইতে, এ প্রমাণ বিজ্ঞান পাইয়াছে যে, আকা 
ছড়ানো হমংখ্য ্তরাি, মৌরমগুল পৃথিবীর সব জীবন্ত ও নদী- পাহাড়. 
এই মত মিলিয়া যে বিশাল বিশ, তাহা একটি বিরাট যর মতো। একটি 
ছোটো ঘড় বিংবা একটা বড়ো এক্সিন ধেমন একটা যন্ত্র এবং ইহাদের বিজি ও 
আশ যথাযধতাবে কান করিলেই | যেমন যন চলে, জগৎটাও ঠিক তেমনই 1: 
জগতে যাহ! কিছু ঘটে মতে মিযতা হইতেই তাহ ঘটে। বাগানের 
কোণে যদি একটি ছোটো ছল ছুটি়া থাকে, তবে জাতের মমন্ত শক্তি সহায়তা 
করিয়াছে বলিয়াই উদ ফৃটয়াছে। আর ওখানেই ওই সময়ে ওই আকারে 
যে যেটার বর ছে গটাও মত অগতের মম জার ক... 
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জগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ 


জগতের বিভিন্ন অংশের মধো একটা নিবিড় লম্ন্ধ রহিয়াছে? শুধু যে 
দুরের বস্তর সহিত নিকটের বস্তর সম্বন্ধ আছে তা নয়, অতীতের সঙ্গে 
বানের এবং বতথানের সঙ্গে ভবিষ্ততেরও একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। 
জগতের বতমান হইতে উহার অতীত কী ছিন্প তাহা আমর! অনুমান করিতে 
গারি এবং ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, তাহাও আঁনাজ করিতে পারি। মনে 
রাখিতে হইবে, মানুষ সর্বজ্ঞ নয়; তাহার জ্ঞান নানা দিকেই সীমাবন্ধ। 
তথাপি, উত্তঙ্গ পর্বত এবং গভীর সমুদ্র বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে 
আমাদের এই পৃথিবী, মে যে এক সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত একরাশি বাশমাত্র 
ছিল, ভাহা অনুমান করিবার মতো যুক্তি বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে । আর,. 
লক্ষ কোটি বত্মর পরে এই পৃথিবীতে মানুষের স্থান টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া 
ও হন্মার বীঞজাণুর! কাড়িয়। লইবে কি না, এ স্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যঘাণ 
করিতে না পারিলেও কাল যে হর্ষ উঠিবে এবং হ্তগ্রহণ কবে হইবে এবং 
নদীর জোয়ার কখন আিবে, এপ ভবিষৎ বিজ্ঞান জানে। বিজ্ঞানের এই 
.অনুধানে কোথাও ভূল হয় না, এমন কথা বৈজ্তানিক বলিবেন না) আর, 
বিষ বলার এই শক্তির অপব্যবহার়ও যে যখে হয তাহাও সকলেই জানে। 
বিপর ব্যক্তিরা নিজের ভবিষৎ জানিবার জন্ত-_ মকদম| জিতিবে কি লা 
টারিতে টাকা পাইবে কি না, ইত্যাদি জানিবার জগ্ত অনেক লময় গর- 
রভারকের সাহায্যে আত্ব-গ্রতারণ| করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক। তথাপি 
জগতের লম্ত তবিসযুৎ এবং মানত অতীতই তানের নিকট অনবকারাচ্ছর নয় 
ঘগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহা হইতেই আমরা অত 
ও ভবিষ্যৎ জানিতে গায়ি) আবার আমাদের ভবিষ্াতের অনুমান থে সত্য 
হয়, তাহা হইতেও এই সন্পর্ক প্রমাণিত হ। 
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_ ভারতীয় চিন্তায় জগৎ-যন্ত্ 


প্রাচীন ভারতে জগ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহার মধ্যে উৎপত্তি, 
স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনটা স্তর বা অবস্থাতেদ সাধারণত স্বীরূত হইত | 
সেইপ্রপ্ঠ তিন জন দেবতাও কল্পিত হইয়াছিলেন। উৎপত্তির দেবতা ব্রা, 
ইনি গৃষ্টি করেন; আর বিঝু সেই হষ্টি রক্ষা করেন বলিয়। তিনি স্থিতির 
দেবতা) সর্বশেষে, যথাসময়ে এই হ্ৃ্টির প্রলয় হয়, এবং উহ! ধ্বংস করেন 
ক্ুদ্র বা শিব। দেবতাদের কথা বাদ দিয়াও জগতের তিনটা স্তর স্বীকার 
ক্করা চলে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় উহার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। যে 
কোনো একটি জাগতিক বন্ত-- যেমন একটি বৃক্ষ-_- যদি আমরা নিবিষ্ট- 
তাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে তাহার জীবনে এই তিনটি অবস্থা দেখা যাইবে । 
বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি সর্বদারৃষ্ট ঘটনা। তারপর সেই বৃক্ষ ক্রমশ বড়ো 
হয়, ফুল ও ফল ধরে-- কিছুকাল এইভাবে পৃথিবীর বুকে জীবন যাপন করে) 
সেটা তাহার স্থিতি। অবশেষে, পাতা ঝরিয়া পড়ে, ভাল ভাঙিয়! যায়_ 
বৃক্ষের জীবনে জরা! আসে, এবং একদিন সে আর থাকে না, মৃত্যু আসে, প্রলয় 
হয়। মানুষের জীবনেও তাই। এমন কি, জাতি, সমাজ, রাষ্্র প্রভৃতির 
বেলায়ও এই তিনটা স্তর লক্ষ্য করা যায়। জাতির উত্থান ও পতন তো 
ইতিহাসের পুরানো কথা । হিশর, বাবিলন, গ্রীষ, রোম আগিয়া গিয়াছে, 
তাহাদের জীবনেও আবির্ভাব, স্থিতি এবং বিলয়-- এই তিনটি স্তর দেখা 
যায়। এই সব দেখিয়া ভারতীয় মন সারা বিশ্বের ইহাই সাধারণ নিয়ম 
বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। বিশ্ব আমাদের সম্গুখে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং 
ভাহার স্থিতি সম্বন্ধে কোনে! সন্দেহ নাই। আর, জগতের ছোটো বড়ো: 
(সব জিনিলেরই একটা আর দেখা যায়, ্কতরাং সমগ্র বি্বও একদিন আরন্ধ 
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হইয়া থাকিবে) এবং সেই নিয়মেই তাহার আবার বিলোপও হবে ; 
ইহারই নাম প্রলয়। 

তারপর? তারপর আবার সেই জগৎ ফিরিয়া আঙিবে। একজন 
মানুষের তিরোভাব হইলে আবার যেমন আর একজনের আবির্ভাব হয় 
তেমনই এই দৃশ্ঘমান জগতের তিরোভাবের পর-_ অর্থাৎ প্রলয়ের পর. 
আবার জগৎ আফিবে; কিন্তু নূতন জগৎ নয়-_ এই পুরাতন জগৎই প্রথম 
হইতে আবার দেখা দিবে। ঠিক যেমন ছবির ফিল্ম; এক দিকে ছবি 
দেখাইতে দেখাইতে অস্ত দিকে গুটাইয়া যায়; এবং আবার প্রথম হইতেই 
সেই ছবিই দেখানো চলে; গোটা জগৎ্টাও ঠিক তাই। একই জগৎ-নাট্য 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ গুনঃ অভিনীত হইরা যাইতেছে। 

বিশ্বের জীবনে ভারতীয় কল্পনায় চারিটি যুগ কল্পিত হইয়াছিল-- সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কোন্‌ যুগে জগতের অবস্থা-- বিশেষত মানুষের 
লমাজের অবস্থা__ কিরূপ হইবে, তাহাও চিন্তা করা হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক 
যুগের স্থিতিকাঁলও মাপিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। চারি যুগের আয়ুফকাল 
পূর্ণ হইলেই প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে আবার প্রথম হইতে-_ সত্যধুগ হইতে__ 
পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। চক্রের মতো! সৃষ্টি এইভাবে ুরিয়াই চলিয়াছে। 

জগতের নানা স্থান অধিকাঁর করিয়া বিভিন্ন দেবতারা রহিয়াছেন__ 
কোথাও ইন্দ্র, কোথাও বরুণ, কোথাও আদিত্য। রাজার রাজ্যে রাজকর্মচারীর 
মতো ইছারা হ্ব স্ব কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন-_ হৃষ্টি রক্ষা ও পালন 
করিতেছেন। প্রলয়কালে জগতের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও নিরুদদিষ্ট হইবেন 
এবং সৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও আবার দেখ] দিবেন। 

আর এই যে ধুগ্নন্গান্তরব্যাপী জগতপ্রবাহ ইহা! অনাদি এবং অনস্ত। 
যে জগৎ আমর! দেখিতেছি-- চর হুর, পৃথিবী ইত্যাদি-- ইহার আরম 
এক সময় হইয়াছিল এবং যথাসময় ইহার বিলোগও হুইবে। কিন্তু তারপর 
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এই জগতই প্রথম হইতে আবার দেখা দিবে এবং স্থিতিকাল শেষ হইলে 
অর্থাৎ চারি বুগ সমাপ্ত হইলে, আবার উহ্ারও বিলয় হইবে। এই যে 
জগতের আসা-যাওয়া, ইহা একটা অনাদি ও অনন্ত প্রবাহ। অনেকটা 
পিনেমা-গুছের ছৰি দেখানোর মতো | পর পর তিনবার ছবি দেখানো শেষ 
হইলে, সেদিনকার মতো! বন্ধ। আবার, পরদিন সেই ছবি আবারও পর 
পর তিনবার দেখানো হইবে। তফাত এই যে, সিনেমা-গৃহের ছবি তিন 
দিন বা সাত দিন পর বদলাইয়া যায় : জগং-প্রবাহে তাহা হয় না; ঘুরিয়া 
ঘুরিয়৷ একই নাট্য বার বাঁর অভিনীত হইয়৷ আলিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
একই যুগ-চতুষটয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। 


জগতের ক্রমোন্নতি 


এই যে কল্পনা, ইহা কবিকল্পনা কিংবা শিশু-লাহিত্যের কল্পলা নয়; 
ভারতীয় দর্শনও ইছা মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিজ্তানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
আধুনিক দর্শন প্রলয় এবং একই জগণ্চক্রের বার বার ঘূর্ণন, এই ছুইটি 
কল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তত নহে। চতুধুগ, যুগান্তে গরলয় এবং প্রগয়াস্তে 
আবার চতুযু্গব্যাপী সেই একই জগৎ-চক্র. এই কল্পনার ভিতর কোনো 
ক্রযোন্নতি কিংবা নৃতনের আবির্ভাবের অবকাশ নাই। কিন্তু জগতের 
অতীত এবং বতথান পুক্ানুপুঙ্খরূপে অুমন্ধান করিয়া বিজ্ঞান বাহির 
করিয়াছে যে, জগতে যদিও আকন্সিক কিছু ঘটে না, তথাপি ক্রমিক বিকাশে 
মৃতনের সারি ৮ যাহ ছিল না এমন ভিড শানে সালে 


টি খাটাাছে। হুর্ঘ লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপে উত্তািসত টব সি এ 
বাশপিওড। পৃথিবীও কাজেই প্রথমটায় একটা প্রচণ্ড: উতত: বাপগি 
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ভিন্ন আর কিছু ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে উহার তাপ কমিয়াছে- 
কমে উহা জলে স্কুলে বাযুতে বিভক্ত হইয়া! গ্রাণীবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। 
তারপর প্রথম গ্রাণকণার আবির্ভাব হয়; যেখান হইতেই হউক, যেমন 
করিয়াই ছউক-- পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হয়। ক্রমশ এই গ্রাণের 
আবার নানারকম পরিবতণি হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকার এবং গ্রকারে সে 
নিজেকে বিভক্ত করিয়াছে। তাই আজ নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, জীবজন্্তে 
ধরা পরিপূর্ণ। এই গ্রাণবৃঙ্গের চূড়ায় আবিভূর্ত হইয়াছে সর্বশ্েঠ জীব-_ 
স্বান্ুষ। 

এইভাবে পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে, হৃর্যে তাহার কিছুই নাই) এ 
সবই নৃতন। আর এখানেই যবনিকাপাত হইয়াছে, এরূপ মনে ফরিবারও 
কোনো! যুক্তি নাই; আরও নূতন আমিতে পারে-- নে সস্তাবনা রহিয়াছে 
জগতের গতি একটা ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোরতির দিকে। হাটিয শেষ 
অধ্যায় এখনও আমে নাই; কবে আমিবে, তাহা ভাবিতে কল্পনা ক্লান্ত 
হইয়া পড়ে। কিন্তু দিনের পর দিন জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহা যে শুধু 
অতীতেরই পুনরাবৃত্তি নয়. ক্রমশ নূতনতর জিনিমও যে আলিতেছে, 
ইছা ঠিক। মাছষের সমাজের দিকে চাছিলে এই ক্রমোরতি বিশেষ করিয়া 
চোখে গড়ে। ব্জির জীবনে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আছে, ঠিক। ছোটো 


মি গোর বেরায়। এমন কি, সামাজোর ও জাতির বেলায়ও তাহা 












রর রি ই তে কিন্তু মোটের রাজা 
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_ ৃতরাং জগৎ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে-_পুরাতনেয স্থলে নূতন আমিতেছে, 


তারপর আবার নৃতনতর। সৃধে যে মানুষ ছিল না, পৃথিবীতে সে আসিয়াছে। 


টি রি 


হো চার 


ৃ দা ফলে অতিনব-বস্তর আবির্ভাব হইয়াছে এবং ৭ 


অতিনবের আবির্ভীব ঘটিতেছে। আর এই ক্রযোনতির গতিতে হঠাৎ 


: কোথাও কখনও ছেদ আসিয়া পড়িবে, এরূপ মনে করিবার পক্ষেও যুক্তি নাই। 
 হ্ুতরাং উৎপত্তি, স্থিতি-ও প্রলয়ের মধ্য দিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া জগতে 


একই নাট্য পুনঃ গুন; অভিনীত হইয়া চলিয়াছে, এরূপ মনে করিবার বিরদ্ধে 
যুক্তি আছে। 


জাগতিক নিয়ম ও অলৌকিক ঘটন| 
জগতে আকশ্মিক কিছু ঘটে না সত্য, তথাপি নিয়মের মধ্য দ্যা 





| কিন্তু জগতের নিয়ম কোথাও বখনও ব্যাহত হ্যা টা কিং 





৮ উর অবকাণ দিতে গারেকি। বিজ্ঞানের বিশ্বাস জগতে কার 
কারণ নি্বষের কোথাও ছেদ দাই) এমন কিছুও ঘটে না, জগতের পূর্ব 
_ইতিহাগে ঘাহার কারণ নাই। আমাদের শ্রানের সীমা আছে বলিয়া সব 
. সয় কারণ আমাদের চোখে না পড়িতে পারে) কিন্ত বিনা কারণে কিছু 
ঘটে না? আর জগতের নিয়ম অতিক্রম করিয়াও কিছু ঘটে না। রত 
নিম কোথাও কিছুক্ষণের জন্ঘ বাতিল হইয়া ধায় এবং 








কোনো বাতি তাহাতে কতৎটা ভুবিধা পাইয়া যান, টা বি | 


প্রাচীন াহিত্যে_. বিশেষত র্মসাহিতো মিলে। বিজ্ঞানের পক্ষে মেগুলি 

বীর করা সভব নয়। রব-প্রলাদের উপাখ্যানে কিংবা ঈশা-ুশার 
| জীবরীতে এমন অনেক ধান আছে হাহ! বিজ্ঞানের পক্ষে কার বরা | 
' কঠিন। মুশার স্ব্ষার " ঘন্ত হঠাৎ লোহিতসাগরের ছল 





হইয়া গেল আর মুশা গার এ যাই আবার সাগর হা ৫ | 
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এগ সব বৃত্তান্ত তগবস্তুক্তির সহায়তা করিলেও বিজ্ঞানের কাছে সত্য নয়। 
এখনো এরূপ কাহিনী রচিত হয় কিন্তু বিজ্ঞানের কষ্টিপাথবে সে সবই কি 
হইয়! যায়। 
মনে রাখিতে হইবে, অলৌকিক আর অঙ্াধারণ এক নয়। অগতের | 
নিয়ম অস্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাহা ঘটে, তাহা অলৌকিক। 
হঠাঁৎ যদি দেখি) শহরের পাকা বাড়িগুলি সব আকাশে উড়িতে আরম্ত 
করিয়াছে, তবে তাহাকে বলিব অলৌকিক ঘটনা । কিন্তু এমন যদি কেহ 
থাকেন, যিনি দশ অস্কের একটা গুণ স্লেট-পেনসিলের সাহায্য ছাড়া করিতে 
পারেন, তবে তাহার সেই শক্তি অসাধারণ, কিন্তু অলৌকিক নহে। নিউটনের 
মনীষা ছিল অনন্যসাধারণ) নিউটন বাড়িতে বাঁড়িতে, এমন.কি দেশে দেশেও 
অন্কেন নী। কিন্ত তখাপি তীহার শক্তি অলৌকিক নয়। (তেমনই কাহারে নু 
তুত-তবিষযৎ জানিবার অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু সে শি 
জগতের দিযম অনুযারেই কিয়া করে হুতরাং অলৌকিক নয়। টা, 
রি অলৌকিক অর্থ নিয়মের ব্যতিজ্ম। ৷ নিয়মের ব্যতিজম বিজ্ঞ স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নয়। এইজন্ত বিজ্ঞানকে-_ এবং অঙ্গে সঙ্গে ধরন ১. 
এক সময় অবিশবমী, নাভিক, ঈশ্বর-বিদেবী ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত, করা 
হয়াছে। কিন্তু তাহা যুজিহীন। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের প্রয়োজন 
না থাকিলেও বিজ্ঞান ঈশ্বর যানে না, এমন নয়) আর, বিজ্ঞান ফিই বা 
কখনো ঈশ্বর অন্বীকার করিয়াছে, তথাপি দর্শনকেও. তাহা করিতে হইবে, 
এমন নয়। বিজ্ঞান ও দর্শন: উভয়েই ঈশ্বরকে খামখেয়ালী মনে করিতে 
প্রস্তুত নয়। জগতের নিয়ম ঈশ্বরেরই নিয়ম। যে নিয়ম. ভিনি যখন খুশি 
রদ করিয়া দেন, ইহা ভাবিলে তাহার চরিত্রের সব ্থীকার করা হয়। 
যিনি নিয়ম করেন, তিনিই যদি সেই নিয়ম যখন তখন ভাঙা ফেলেন, ৷ 
বে, নিয়মের গৌর থাকে না।, সাং গতের [নিযে প্রতি চি 

















৩৬ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


দেখাইলেই ঈশ্বরের প্রতি অশ্র্ধা দেখানো! হয় না। বিজ্ঞান হয়তো অনেক 
সময় নিয়মকেই বড়ো করিয়া দেখে। কিন্তু দর্শনের কাছে নিয়ম ও নিয়া 
উভয়ই সমান সত্য । 


জাগতিক নিয়ম ও নৈতিক বিধি 


এই পর্যন্ত দার্শনিকের জগৎ আর বৈজ্ঞানিকের জগৎ এক । জগৎ যে 
নিয়মের অধীন এবং এই নিয়মের যে কোনো প্রতিপ্রসব নাই, আর বিন] 
কারণে আকশ্সিকভাবে যে জগতে কিছু ঘটে না, ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানের 
উভয়েরই স্বীরুত। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আর একটা গ্রশ্ন আছে যাহার উত্তর 
দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে গ্রভেদ শৃষ্টি করিয়াছে। এই জগৎটা কি নৈতিক 
নিয়মেরও অধীন। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার কি জগতে জাগতিক 
নিয়ম অন্ুসারেই হইয়া! যায়। অথবা, জগতের নিয়ম পুণ্যপাপের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন? 

বৈজ্ঞানিক এই প্র্থ তোলেন না। তাহার পক্ষে সত্যই যথেষ্ট, মতোর 
আবার মূল্য দেখার প্রয়োজন নাই। জগতে যাঁছা ঘটে, তাহা ঘটে) তাছার 
'ঘরুন কোথাও পাপের শাস্তি আর কোথাও পুণোর পুরস্কার ছয় কি না, দেখ 
নিশয়োজন। ছার, সন্ত জগতের গতি পাপের ক্ষয় এবং পুখ্যের জয় 
প্রতিটার 'দিকে মনে করিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। 
বিজানের জন্য প্রয়োজন নাই বলিয়াই বৈজ্ঞানিক এ রহ তোলেন না) 
ছার তোলা হইনেও তিনি উহা পে করিরা চলেন 8 
| কিন্ত র্শনে এই উপেক্ষা করা! চলেনা। দর্শন নম্র বিশ্বের না | 
করে। মাছষের বিচারও করে? আর মাসধেত মনে যে স্ায়-অস্তায় বোধ 
মাছে বা মনে উগকগা করিতে গারে না। রাও ীতি 
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ও ধর্মের বিরোধী হয়, তবে মানুষের নীতি ও ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ঘাছে 
তাহার মূল্য কতটুকু? কাজেই জাগতিক নিরম নৈতিক নিয়মের পরিপন্থী 
কি না, এ প্রশ্নের বিচার দর্শনের পক্ষে অনিবার্ধ। জগৎটা ধর্মের সহায়ক, 
সাধুর বন্ধু এবং পাপের ও অসাধুর শক্ত কি না, ইহাই প্রশ্ন। 

জগতে অনেক ঘটনাই সাধু-অসাধু- নির্বিশেষে ঘটিয়া যায়। বূর্ঘ আলে! 
 দেয়-অসাধুকে বঞ্চিত করিয়া নয়। বায় মহাগ্রাণ সাধুর কুটিরও ভাদিয়! 
যায়। রোগ মি এবং পরমহংলকষে স্পর্শ করিতে ছিধা করে না। শুধু 
তাহাই নয়; অগ্গাধুর গুলিতে কিংবা ছুরিকার আঘাতে লাধুরও প্রাণ বিনষ্ট 
হইতে পারে। জাধুর বুকে অসাধুর ছুরি বিদ্ধ হয় না, এমন নয়। হুতরাং 
আপাতরৃষ্টিতে মনে হয়, জগং গ্যায়-অগ্ায় ও ধর্ম-অধর্ের গ্রতি উদাশীন। 

আরও একটা কথা। যে সব প্রবৃতি এবং ক্রিয়া মানুষের নীতি-শান্ 
মহৎ বলিয়া মনে করে, মানুষের নিচে প্রাণীজগতের এবং প্রাণীজগতের 
বাছিরে বৃহত্তর জগতে তাহার কোনো স্থান আছে কী_ আদৌ কোনো 
অস্তিত্ব আছে কী। অহিংসা, ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি নীতিশান্ত্র অনুসারে মহৎ 
গণ। যানব-জগতেই তো ইহাদের স্থান কত সংকীর, আর মানব-সমাজের 
বাহিরে ইহাদের আদৌ কোনো অত্ভিত্বই আছে কি না সনোছ। যীত্তর নীতিতে 
ভান গালে চড় খাইয়া বাম গাল ফিয়াইয়া দেওয়া মহৎ আনর্শ। কিন্ত গ্াণী- 
অগতে উহ কোথায় আছে। কোনো জন্ধই শ্তিতে কুলাইলে অপর অন্ধকে 
আঘাত করিতে বিরত হানা) আর আহত হইলে পিগীলিফাও ফামড়ায়। 
্  প্রাধীজগতে তের বাহিরের ঘগতে অহিসাকে উ্্ স্থান দেওয়ার কোনো 
লষণই দেখা যায় না। ঘি এমন হইত যে, ছা হস এবং ত্যাগী বাকি 
সময়মতো বেশি বৃষ্টি বা বেশি যদ বা বেশি ফলল গায়, তাহা ছইলে মনে 
কা চলিত, ঘগৎ অহিংসাকে বড়ো বলিয়া দেখাইতে চায়। কিন্তু তাহা তে] 
নয়। তাহা হইলে গুণ্যাপৃধ্য বিভেধের যে বিরাট মৌধ মা নির্যা 





৩৮ রর পনের রগ ও অভি 
রা তাহার, ভিত্তি কোথায় জগতের অথওনীয বদ ছে 


হবেই এই নিয়া রদ করিয়াছেন যে, মানুষ যখন জগতের নি 
জিপিএস জি মনে যে নীতি-জ্ঞান উদ্ভূত 
হইয়াছে তাহাও জগতের নিয়ম অনুলারেই ঘটিয়াছে; নুৃতরাং জাগতিক 
নিয়ম তাহার বিরোধী নয়। কিন্তু এই পর্যন্তই) জগতের নিয়ম ইহাকে 
সাহায্যও করিবে, এমন নয়। বৃহত্বর বাহ জগতে অরণ্য আছে, কিন্তু উদ্ভান 
নাই। অথচ মানুষ উদ্ভানের হাটি করিতে পারে। জগতের নিয়ম অন্থুমারেই 
বীজ হইতে গাছ হয়-_ অরণোও হয়, উদ্ভানেও হয়। সেই হিসাবে উদ্যান 
জগতের নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অগ্ভদিকে দেখা যায়, উদ্ভানের 
ফবপৃষ্ট গাছপালাকে বাহিরের অধিকতর শক্তিশালী বৃক্ষলতা পিষিয়া মারিতে 
চায়। ইহা ছাড়াও প্রক্কতিতে উদ্চানের শক্র আরও আছে-- যেমন, পৌঁকা 
মাড় ইত্যাদি। মানুষ চেষ্টা করিয়া উদ্যান করে বটে, কিন্তু মানুষের চেষ্টা 
না হইলে উদ্ভান কোথাও হইত না এবং তাহার ঘত্ব একটু শিথিল হইলে উদ্ভান 
থাকেও না। জাগতিক নিয়ম প্রকান্ঠে ০০০9 
সহায়কও নয়।, | 

ঠিক তেমনই, মাছষের মনে নীতিভ্ঞানের উদয় হইয়াছে এবং মামুষের 
তবেই উহা রক্ষিত হইতেছে। আর যতদিন যাসুষ শখ করিয়া বাগান রাখার 
মতো উহাকে রাখিতে চাঁহিবে ততদিন উচ্থা থাকিবে, তাহার বেশি নয়। 
জগতের নিয়ম অন্ুপারে মাছষের মনে হিংসার উদ্রেক ছয়? শ্বাভাবিক ভাবে 
মানুষ বেশ স্বার্থপর কিন্তু তথাপি সে অহিংসা এবং স্বার্থত্যাগকে বড়ো করিয়া 
 দেখে-যেমন বনফুলের চেয়ে বাগানের ফুলকে ; আর যতদিন তেমনই দেখিবে 
ততদিন দে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াও স্বার্থ সংকুচিত করিয়া পরার্থে 
ত্যাগ করিবে। সত্যতার ভিত্তি এই ত্যাগের উপর। কিন্তু বাবুর বাগানের 
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শখের মতো! কতদিন মানুষের এই শখ' থাকিবে, বল 
উহা! না থাকে, ভবে সত্যতার লোগ হইবে, মাছুষ আঁবাছু। 
নীতি মনবদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নীতিকে অত্যন্ত ভু ৯৮ 
শখের ভিনিম হিলাবে নীতিকে স্থায়িত্ব দেওয়া কঠিন। প্রবল ঢেউয়ের 
বিরুদ্ধে তার কাটার একটা আননা থাকিতে পারে, কিন্তু মে কতক্ষণ । 
গ্রবল ধিরুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে রুতকাল লড়াই করা চলে? বাগান, 
করার শখের মতে! শখের চেয়ে আর দৃঢ়তর তিততি কি ধর্মাধষের নাই। . 
: মামুষ যাহাকে উচ্চ মনোবৃত্তি মনে করে, বাহ্‌ জগতে বাস্তবিক কি. 
তাহার কোথাও স্থান নাই। বাছিরের জগতেও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি একেবারেই 
নাই, এমন নয়। ফুল যে ফল দেয়, পপ্ু“জননী যে যা হয়, তাহার ভিতর 
একটা বিরাট আত্মত্যাগ রছিয়াছে। মাতৃত্ব মানেই একটা গ্রফাওড ত্যাগ। 
তারপর, পিগীলিকার জগতে, মৌমাছিদের রাজ্যে কত না নর নীতি. দেখ! 
যায়। তাহারা একে অস্ভের সহায়তা করে, নিয়ম মাশিয়া চলে, মৃতের সৎকার 
করে) যে লব কাজ মানুষ বড়ে। মনে করে, ইছারাও তো তাহ! করে। 
গ্রাণীজগতের বাহিরে বৃহত্র জড় জগৎও হয়তো মাঘের নীতি-নিয়মের 
গ্রতি একেবারে উদাসীন নয়। স্বাস্থোর নিয়ম জগতের নিয়ম) ভঙ্গ করিলে 
রোগ হয়। পাপেও রোগ হয়। পবিত্র সংঘত জীবনে হুখ ও স্বাস্থ্য বর্তমান 
খাকে। বংযম ও পবিত্রতা ফে বড়ো, ঘগতের নিয়ম তাহাই শ্মরণ করাইয়া 
দেয়। করায় া ভূমিফম্পে যে দেশ ধংস হুইযা যায়, ভাহাও সে দেশের 
লোকের পাপের ফল--এ বিশ্বাস প্রাচীনকালে খুবই গ্রবঙ্গ ছিল এবং এখনও, 
অনেকের মনে আছে। মানুষের ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষে--কুকক্ষেত্র 
কিংবা অস্ত যদকষেত্রেও ধর্মই জয়ী হয়, ইহা। জ্যামিতির প্রমাণের যতে। 
প্রমাণ করিতে না পারিলেও বিশ্বাস করার মতো যুক্তি আছে। 
অনেক ময় এমন দেখা যায়, পাপের শান্তি হইল না। পাপের পর পাপ, 






রি দর্শনের রূপ ও অভিয্যাত 


অগ্তায়ের পর অস্থায় করিয়াও মান খ্যাতি, গ্রতিপন্তি ও লন্মানের অধিকারী 
হয়। জাতির বেলায়ও দেখা যায়, পরন্ব যে অপহরণ করে, পরের দেশ যে 
ু$ঠন করে, মে জাতি সাত্রাঙ্যের মালিক হয়) কোনো শাস্তি গায় না 
কোনে! অন্থবিধাও ভোগ করে ন|। মানষের সমাজ-গঠনের ক্রটির জন্ত 
বির পাপ সব সময় রোধ বরা যায় না) আর, বিশ্বমানধের কোনো সমাজই 
নাই বলিয়া জাতির পাপন্পৃ্াও দমন করা যায় না) ইহা ঠিক। কিন্তু মনে 
রাধিতে হইবে, জগংট! একটা মাধ কার-শিল্প কিংবা পূরণান্কিত ছবি নয়। 
ইহাতে এখনও নূতন ঘটিবার অবসর আছে। ইহা ক্রমশ তৃয়মান। ক্রমশ 
প্রকাহমান। ক্রমশ বধযান। শিশুর দেহ যেযন ক্রমশ বাড়ে, মন যেমন ক্রমশ 
ট্ত হয়, তেমনই এই জগংটাও ক্রমশ ভালে! হইতে আরও ভালো হইবে। 
ইহা গত কাত হয় নাই এবং গতি ভরমশ উন্নতির দিকে। একদিন এমন 
কটা জগতের আবিষ্গাব হয়তে| হইবে যাহাতে কোনো পাপ, কোনো 

) কোনে! অনিয়ম ধাকিবে না। এক দিন ই দিনে ৭1 ছইতে পারে, 
যু রা, ব ক বার গে হইলেও এই পরিগতি ঘটিবেই এরূপ 
বিশ্বাস মাফ বরিয়াছে। উনবিশ শতাবীর ইউরোপে এই বি বল 
কবর স্বপ্ন নয, দাশনিকের শিদ্ান্ত হিযাবে দর্ণনে ও 'সাহিত্যে প্রকাশ 
পাইয়াছে। মানুষের দমাছ যে ক্রমশ অধিকতর তদ। অধিকতর সত্য 
হইতেছে, ইহা অনেকের নিকটই প্রমাণিত সত্য। তাহা হইলে জগৎ যে 
ধর্যের গহীয়ক, জগতের গতি যে সত্যের অনুগামী, নীতির পক্ষপাতী, উঠ 
যে গাগগুণোর প্রতি উদাসীন য়, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়া দীড়া়। 












দার্শনিকের জগৎ ৪৯ 
কর্মবাদ 


তারতীয় দর্শনের কর্মবাদেও আমরা! এই সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাই। 
মান্য যে কর্ম করে তাহার ফল তাহাকে তুগিতে হয়। কার্ষ-কারণের 
অলঙ্ঘা নিয়ম অনুসারে কর্ম তাহার ফল গ্রসব করে) মতের ফল ভালো, 
আর অসতকর্ষের ফল মদদ। জগতের নিয়ম অনুসারেই এই মৰ ফল উপজাত 
হয়) নুতরাং জগতের নিয়মই মন্দকে মন্দ ফল দিয়া শান্তি দেয়, আর পুণ্যকেও 
তেমনই পুরষ্কত করে| এক জীবনে সব কমের ফলভোগ সম্ভব হয় নাট 
আবার নৃতন কর্মও সঞ্চিত হয়। সুতরাং জন্মান্তরে ইহার তোগ হইবে 
এইরূপে অন্ম-জন্মাত্বর ধরিয়া মানুষ নিজের কৃতকর্মের ফল তোগ করিয়া 
 চলিয়াছে। ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় দর্পন চিনা করিয়াছে। বিন্ধ 

মত না হওয়া প্র এই প্রবাহ চলিবে। ইহের গাগের শাস্তি বা 
পর পুরদ্ধার এখানে যদি নাই হয়, জ্মনবরে হই 8 
করিবার, ডি দিদার বোবে উদার নাগর নিন যয গুণ 
বিচার অনতিক্মমীয় হইয়া রহিয়াছে। আঙ হউফ, কাল হউক, ন্ানবরে 
হউক, অলঙ্য বিধি অরে কৃতকর্ের ফল মানুষ পাইবেই) আর, সতের রঃ 
ক যে ভালো) হা -বিধানে নি্দষ্ট রহিয়াছে 178২ 


জগতের উপাদান ও উৎপত্তি 


 লখঅপ্তের রতি মনিরগে্ যে জগৎ, তাহার উপাদান ক । নী দর) 
| জাত হে জড়, অচেতম পরমাথু। না আর কিছু? প্র্ট। অতি 
প্রাচীন এবং এখনো ইহা লই! বিতর্ক চলে। বিজ্ঞান এতদিন ঘচেতদ : 
পরমাথুকে এই চনাচর বিশ্বের উপাদান যনে করিত। কিন্তু ইদানীং অবাক 
বানের কাছেই এই গরমাধু একটা শভিকেন্তে র্থলিত না 











৪২ _.. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


সত্তা দর্শন অনেকবার অস্বীকার করিয়াছে। বিজ্ঞানেরও আধুনিক গতি 
দেখিয়া মনে হয়, শেষ পর্যন্ত জড়কে রক্ষা! কর! কঠিন হইয়া পড়িবে। জগতের 
উপাদান শেষ পর্যন্ত কোন্‌ প্রকারের-_ এই প্রশ্ন এখনো গভীর আলোচনার 
বিষয় হইয়! রহিয়াছে | 

আর, এই যে উপাদীন, উহা অনাদি, না, আরব, এটার 
অনেকে মনে করিয়াছেন, জগতের উপাদান অনাদি-কোলো! এক সময়ে উহার 
কৃষ্টি হইয়াছে এমন নয়, আর এই অনাদি উপাদান লইয়া ষ্টা। জগৎ উৎপাদন 
করিয়াছেন; শিল্পী যেমন বাহির হইতে উপাদান লইয়া শিল্প নির্মাণ করে, 
তেমনই | জগতের একজন শক্তিমান্‌ অর্টা ধাহারা স্বীকার করেন, তাহাদের 
পক্ষে এই মত গ্রহণ করা কঠিন; কারণ, ইহাতে উপাদানের জস্ত অষ্টাকে 
সাধারণ শিল্পীরই মতো পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। সেই্ষ্ঠ দর্শনের সাধারণত 
শৃহীত অভিমত এই যে, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের উপাদানও 
তিনিই হৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই ছৃ্িক্রিয়া কোনো এক সময়ে আরন্ধ ও 
কোনো এক লময়ে সমাপ্ত না হইয়া একটা অনবচ্ির ক্রি ইহফে পারে, ্ | 
ু্ে অনবরত আলো দিয়া যাইতেছে, তেষনই। ,.... . 
ৃ : জগতের উৎপজি ক বারে ইযাছে- তা নিলি পরাণ ব. | 
পাই যো অন্ধ অচেতন, রাতিক শি মিতা করিয়া এই : 
চেতন-অচেতন- নামত চরাচরের হি করিয়াছে। এই পরষাণুরমূহকে এক 
সময়ে অবিভাজ্য নে করা হইত) কিন্তু এখন ইহারা বিভাঙগা হই্যাছে এবং 
শরভিকেজে পর্বধনিত হছে তথাপি পগৎ-ৎপতির গ্রগালী একই 
রছিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এইসব পরমাথু বা শজিকেন্ত্র নানাভাবে সক্রিয়. 
ট মোজা! কথায়, বিজন ই মানে জা | 














হইয়া এই জগতের ₹ জন্ম দিয়া 
নখ এখান রদ সে তাহার পরে হিযাছে। 


দার্শনিকের জগং ৪৩ 


দর্শনের মতে উপাদানের কথাটাই বড়ো নয়, কত, নিমিত কারণ বা আষট 
বড়ো। এহ শ্রষ্টা চেতন) জড় প্রকৃতি নয়। আর অনেকের মতে জগতের 
উপাদানও শ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নয়। আষ্টাকে যে নামেই অভিহিত করা! হউক 
না কেন--্রদ্গ বা তগবান্‌ বা ঈশ্বর--তিনিই জগতের উপাদান এবং নিষিত্ত, 
উভয়ই। পৃথিবীতে তিনি নিজেকেই প্রকাশিত করিতেছেন। যাধারণ 
শিল্পীর শিল্পের মতো! ছুটি আষ্টা হইতে পৃথক নয়? অষ্টা হাঙর সর্বত্র--প্রতি 
অথুতে-- মর্ষদা রহিয়াছেন। উহা তাহার আত্মপ্রকাশ। হৃর্য যেমন নিজের 
কিরণেতে নিজেকে গ্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপ। | 
এই হৃষ্টি কেন হুইয়াছে। কোন্‌ উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্ত। পাও জনক 
গতি_ৃহন নৃতন জিনিসের আবির্ভাব, নৃতন জীবের উৎপত্তি-- ইত্যাদি-- 
পর পর জগতের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, কোনে! 
একটা পরিণতির দিকে বিশ্ব অগ্রর হইতেছে। কী মে উদেশ্-_ আষ্টার 
অভিপ্রায় কী। তাহা মাছুষের সসীম ভ্তানের কাছে গুঢ় রহিয়াছে। একটা 
77 ছগতের গতির মধ্যে 
পাও়া' বায়। কিন্তু কী লে উদদেশা, তাহা, আমাদের পক্ষে ধরা 
কঠিন। 
পু অনেকে আছায় মনে করিয়াছেন হে, উদ দ্ধ ত্টা কাছ 
করিতেছে ভাববে হাকে অপূর্ণ মনে করা হর ছার একট কিছু টাই 
তাহার তো অভাব রহিয়াছে সেতো অপূর্ণ। | অগ্টাকে দেস্প তাবা চলে না। 
হতরাং জগতে যাহা কিছু ধটিতেছে, তাহাতে কোনো, ্রয়োনের প্রশ্ন উঠে 
না। উহা লীলা মাত্র। ভারতীয় দর্শন সাধারণত এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
করিয়াছে 














18 দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


জগতের সত্যতা 


 যেবিশ্বে আমরা বাস করিতেছি, উহ! কি মত্য, না, একটা মায়া যাত্র। 
[নেক সময়ই তো আমরা তুল দেখি কিংবা ভুল শুনি। গোটা! জগৎটা সম্বন্ধে 
ঘ ধারণাটা আমর! করিয়া বমিয়াছি, তাহাও একটা প্রকাও তুল নয় তো? 
প্রে আমরা কত কিছু দেখি) জাগিয়াই সে সমস্তকে অলীক মনে করি। 
তমনি এখন জগৎটাকে আমরা যাহা ভাবি, উচ্চতর জ্ঞানলাভের পর উহা 
[লীক প্রতিপর হইয়া যাইবে না কি। অনেক দার্শনিক তাহাই মনে 
ঠরিয়াছেন। এই যে জগৎ, এই যে সংসার, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, স্ত্রী পুত্র 
রিবার,-এ সমস্তই মায়ার খেলা; একটা ভেষ্কি, একটা ইন্ক্জাল। পরিপূর্ণ 
উতর জানদাত করিলেই উহার অলীক ধর পড়িবে । | 

: ইহার কিনব তও রহিয়াছে। অনেকে বলেন, আমাদের ঞ্জিয়দ জানে 
তানি হয় ঠিকই কিন্তু লে লব শোধরাইথা লইবার উপায়ও আমাদের 
[তে আছে। এইভাবে পরিশোধিত জ্ঞানে আমর! জগৎকে ধেতাঁবে জানি 
ছা অধিষ্বাম করিবার কোনো কারণ নাই। উজির সাক রথের বো 
র) তরাং জগৎকে যেরূপ দেখি, উহা তাহাই। 


এই ছইটি পরম্পর-বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটা মধযপন্থাও আছে। কা 
পূর্ণ অলীক নয, যেমন দেখি ঠিক তেমনও নয়। সাধারণ মানুষ উহাকে 
[ভাবে দেখে তাঁহাতে ভুল আছে। বিচার দ্বারা ইহাকে বুঝিলে কতকটা 
রকম, দেখাইবে। নর বিচার-লব্ধ অগৎই প্রকৃত জগৎ। জগৎ বলিতে 
মরা যে বাহ্‌ জগৎ আমাদিগকে বেষ্টন কিয়! রহিয়াছে তাহাকে যেমন 
বি, মানুষের আত্যস্থরীণ জীবন, যাছুষে মাছুষে সম্পর্ক, মানুষের ইতিহাস 
ত্যানিও তেমনই বুঝি। এই পযন্ত জগৎটাকেই দাপনিক সাধারণ মাহুষের 
য়ে একটু পৃথকভাবে দেখেন। যুক্তি-পরিপুষ্ট, বিচার-পোধিত ঘগৎই প্রকৃত 
গৎ। দা্শলিকের সাধারণত এই জগৎই স্বীকার করেন। 
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্গীব 


জগৎ সধবন্ধে ভাবিতে বঙগিয়া ইহা বিশ্বৃত হওয়া! যায় না যে, যেভাবে মে. 
আছে। নুৃতরাং ব্যজির অস্তিত্ব সহজেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। 
যাঁসুষের 'আমি'-বোধটা এত গ্রবল যে, এই 'আমি' নাই। ইহা ভাবা তাহার 
পক্ষে অসস্ভব| এই 'আমি'কেই আমরা আত্মা বলিয়৷ অভিষ্ঠিত বরিতেছি। 
যে দেখে। শোনে স্পর্শ করে, চিন্তা করে, মনে রাখে, কল্পনা করে। তালোমন্দ 
বিচার করে-_ যাহার আশা, আকাক্ষা, ভয় আছে, যে দ্বগা ও গীতি দেখাইতে 
পারে, এক কথায় তাহাকেই আমরা আতা বলি। ভগবান হইতে পৃথক 
করার জন তাহাকে জীব বা জীবাঘ্বাও বলা হয়। 
আত! ও মনের মধ্যে একটা গ্রতেদ ভারতীয় দর্শন হ্বীকার করিয়াছে। 
সেখানে মন আত্মার একটি ইন্জিয়-- একাদশ ইঞ্িয়। কিন্তু মনের তিতর 
দিয়াই আত্মার কাশ হয় বলিয়া রূপ আর রূগীর যতো উতর আছে 
এবং মেইন সাধারণ ভাষায় এবং গাচচাতয দরশনেও উন শবই একার 
যব হয় এই ছায়া বা মনের যাবহারিফ জীবনের আলোচনা মনত 
হ্য়। ই্থি ঘা বী করিয়া জা লাভ হা, চি কী খারা, সবতি-বিশবৃতির 
ী নিম_- ইত্যাদি পর মন্ত্র আলোচা। কিন্তু তা দ্ধ পারযাধিক 
পর্ন যাহা আছে ভাহা দর্শনের নিষ্ব জি্ামা। আদা ৰী, মেহের মগ 
এবং দেহের ভিতর: দিয়া বাহ জগতের মগ উহার সমর কী ধরনের এবং 
'দেহাবগানের পর আত্মার কী গতি হয়-সাধারণত এই তিন দিক দিয়া আদার 
সে আলোচনা হয়া থাকে। : 








৪৬ দর্শনের রূপ ও. অভিব্যক্তি 


আত্মার শবপ্ধগ সন্ন্ধে যে বব প্রশ্ন চিররননন 
গা তাহা কি দেহ্রেই কিযা“বিশেষ] 





. েহেতে না করিয়া দেহের ইন্িয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞান উপার্জন 
করি, আমরা চিন্তা! করি, যনে রাখি, ইত্যাদি আত্মার যাহা কাজ তাহা করি। 
এসসন্ধে কোনে! মততেদ কিংবা মন্দেহ নাই। কিন্ত এই সমস্তই তো দেহের 
'অংশবিশেষের-- মন্ত্র ক্রিয়। হইতে পারে । ফুস-ফুস যেমন অনবরত স্বাস- 

রাম বইতে থাকে। যন্কৎ হইতে যেমন পিত্ত নিঃহাত হয়, তেমনই মস্তি 
্ চিন্তা ইত্যারি ক্রিয়া নিঃহত হইয়া যায়, ভাবিতে দোষ কী। আর 
দেখাও তো। যায়, মস্তিষ্কে আঘাত পাইলে মান্য অজ্ঞান হইয়া যাঁয়। দুতরাং 
মতি ধ্বংল হইয়া গেলে, অর্থাৎ দেহের অবসান হইলে আত্মা নামক গদার্ধ 
আর থাকিবে না) ইহা একেবারে অচিন্তনীয় নয়। এই ভাবে অতি প্রাচীনকাল 
হইতে আজ পর্যন্ত অনেকেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 
এই মতের ছুবিধা এই যে ইছাতে আত্ম সন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন আর বিশেষ 
কিছু ভাবিতে হয় না। | 

কিন্তু দেছের সঙ্গে অত্যন্ত বে ম্ রি দেহের বা 
দেহের অংশরিশেষের ক্রিয়া মাত্র নয়, ইহা নে হইতে পৃথক একটা ম্া,_ 
এই বিশ্বান এত প্রাচীন এবং প্রবল যে উহাকে উপেক্ষা করা যায় না। শুধু 
লোকে বিশ্বাস করে বলিয়াই দর্শন উহাকে সত্য বলিয়া মানিতে পারে না) 
এই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিও আছে। কোনোও একটা মত জান! থাকিলে, 
তাহার পক্ষে-বিপক্ষে কী যুক্তি হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীলের পক্ষে 
আবিষার কর! একেবারে অসন্তব নয়। এই ক্ষেত্রেও যুক্তি কী, তাহা! কতকটা 
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ইত, তাহা হইলে দেহে আকার খ্বং কি পা যার শিং 
নির্ভর করিত। বুদ্ধি গ্রভৃতি আম্মার শক্তি মায়ের বেশি) বিবাহের 
নে নেক গতর দেহ হইতে নিষ্ঠ। আর; যাদের মধ্যেও যে. বলবান্‌ 
( মেই খুব ভিমান্ও হয় না| বার্ধক্য মানুষের খারীরিক বলের ক্ষয় হয়) 
্ৈ সঙ্গে সে মানসিক লড়িও লব লনা ক্ষীণ হয় না। মনির পির 
উপর মানমিক শি নির্ভর করে, ইহা ঠিক) কিন্ত তাহাতে এই: যাত্র 
প্রমাণিত হয যে, মতি মনের হন যন্ত্র বিকল বিংবা অচল হইলে মনের 
জিয়ার হানি হয়। কিন্তু তাই বলয় যস্িষ্ধ হইতেই মনের উদ্ভব, এ কথা 
বলা চলে না। 

আত্মা দেহ হইতে পৃথক, ইহা প্রমাণ করার পক্ষে এই যুকতিই যথেষ্ট 
নছে। দেহ ব্যতীতও আত্মার অত্তিত্ব সম্ভব, ইছা প্রমাণ করিতে পারিলে 
আত্মার পুথকত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। যদি দেখালো যায় যে, দেছের 








লগে সম্গ্ ওয়ার পূর্বেও আত্মা ছিল অধবা হি দেখানো যায় যে, দেহের. 


হুর গরও আত্মা থাকে অথবা! যদি এই ছুইটিই প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে 
আত্ম! থে দেহ হইতে পৃথক তাহ! অস্বীকার করার আর উপায় থাকে না। 
বলা বাহন, এই দুইটিই গ্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে। 


অনািত্ব ও অবিনাশিশ্ 


বান দেহে খাবার পূর্বেও আত্ার অসতিত ছিল, এই বীহাদের যত, 
হাতের মতে আত্মা অনাদি, কোনোও এক সময়ে তাহার হু বাজ হয় 
মাই। আর, মৃত্যুর গরও আত্মা বতমীন থাকিবে, এই হার! বলেন, 
ভাহাদের মতে আব! অবিনামী। যাহার আদি বা আরম্ভ নাই, তাহার, 
অন্ত বা বিনাশও নাই-- এই মিম অঙুসারে ধাহারা আত্মাকে অনাদি বলেন, 


৮ দর্শনের রূপ ও অভিবাক্তি 


তাহারা উহাক্কে অবিনাশীও বলিতে বাধ্য এবং বলিয়াও থাকেন। কিন্ত 
ইহার বিপরীতটি ঠিক নয়। অর্থাৎ এমন অনেকে আছেন, ধাহারা আত্মাকে. 
'অবিনাশী বলেন কিন্তু অনাদি বলিতে প্রন্তত নহেন। শ্রীষ্টান ও মুসলমান 
ধর্মে এবং ওই সব ধর্ম দ্বারা গ্রতাবাদ্িত দর্শনে আত্মাকে ছৃষ্ট যনে করা হয়। 
এই দেছের সঙ্গে সঙ্গেই উহার উদ্ভব হইয়াছে) পূর্বে ছিল না) কিন্ত পরে 
খাকিবে? দেহের মৃত্যুর লঙ্গেই আত্মারও মৃত্যু হইবে না। অর্থাৎ আত্মা 
অনাদি নয়, কিন্তু অবিনগ্বর। দেহ-বাসের পূর্বে আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে 
প্রমাণ খুব স্পষ্ট নয়; অথচ আত্মার গ্রকৃতি এবং দেছের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক 
চিন্তা করিলে মনে হয়, দেহের সঙ্গেই তাহার ধ্বংস হইবে না। এই যুক্তির 
(উপরই আছ যে বিন এই মত গ্রতিঠিত। রি 
... খাহারা আত্মাকে অনাদি বলেন, তাহাদের যু এই যে, আম্মার পূর্ব 
শতি্তা ও লাক্ষারের প্রমাণ গাওয়া ঘায়। দেহের গরিপুর্ঠির সে ঙ্গে 
লে উহাকে খ্যবহার করিতে পারে; পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সংস্কার না থাকিলে 
উহার হইত না। তাং এই দেহে আসিবার পূর্বেও আত্মা ছিল এবং 
এইপ্রকার নেছে পূর্বেও লে বাস করিয়াছে। আর, ইহার পূর্বে আত্মা কিছুদিন 
"মাত্র ছিল, মনে করিবার কোনো যুক্তি নাই) নুতরাং অনাদিকালই ছিল। 
কাজেই আসমা অনাদি) এবং অনাদিকাল তির তি দেছে বাল করিষ 
আিতেছে। 

ফান হো অন গরছ নে খা বান থাকিবে, তাহার যুক্তি 
উ্ত্রই এক। আত্মা অমর, এই বিশ্বাস মানবসমাজে সাতার আদি 
হইতেই দেখা যায় এবং অত্যন্ত ব্যাপকতাবে দেখা যায়। এত লোকে যাহা 
সত্য বলিয়া মানে, তাহা কি অসত্য। ইহাও আত্মার অমরদ্বের পক্ষে একটা 
ুকি। তাহা ছাড়া আরও যুক্তিও উদ্ধৃত হয়। পুশ্যের পুঙ্কার এবং 
পাঁপের শান্তি অনেক লময়ই এই জনে হয় না) অথচ, ইহা হইবে না, ভাবিতে 
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পারা যায় না। কাজেই এই পুণাপাপের ফলের ভোক্তা আত্ম! থাকিবে। 
তারপর আত্মা কতকগুলি শক্তি লইয়া আমে; তাহাদের পূর্ণ বিকাশ 
এখানেই হয় না? সুতরাং ইহাদের পূর্ণভার জন্তও আত্মাকে দেহের পরও 
বীচিতে হয়। আত্মার প্রকৃতি অনুধাবন করিলেও তাহাকে অমর মনে করিতে 
হয়। জাগতিক বস্তুর ধ্বংসের অর্থ উহার উপাদানে বিলীন হইয়া যাওয়া। 
যে সব উপাদান দ্বারা বৃক্ষ নিমিত হইয়াছে, বৃক্ষ যদি আবার সেই সেই 
উপাদানে বিলীন হইয়া! যায়, তাহ! হইলেই বৃক্ষ আর থাকে না। কিন্তু আত্মা 
এইরূপ কতকগুলি বৃক্ষ উপাদানের সাহাযো নিথিত গুল বন্থ নয়। দুতরাং 
উহার ওই প্রকারে বিলয় হওয়ার সন্তাবনা নাই। সেইছন্ত উহার ধ্বংসও 
াই। 
পরলোক 

এইবুপ নানাগ্রকার যুক্তি ছারা আত্মার অবিনাশিক্ প্রমাণ করা হয়। 
মৃত্যুর পরও আত্মা কোনো এক জায়গায়_কোনো নোকে-কোনো এক, 
ভাবে বিদ্বান থাকিবে, এই বিশ্বাসেরই নামান্তর পরলোকে বিশ্বাস। 
পরলোক ন্বন্ধে ধ্ষশান্ত্ে এবং প্রাৃতজনের বিশ্বালে অনেক রক্ম ধারণা 
দেখা যায়। পরলোক আবার থিধাব্তিজ্ত হইয়া থাকে-_ বর্গ ও নরক। 
কখনো ইহার অধিক বিভাগের কথাও শোনা যায়। ৃপ্যবান্‌ স্বর্গে যান-- 
্্গের হুখভোগ করেন, আর পাপী নরক-্ত্রণায় পাপের শাস্তির আস্ান 
পায__ এ বথা ঘেকোনে! লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়তো বলিবে। 
বলা গ্রয়োছম যে, এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাস, যে পরিমাণে গ্রবল, পরাণ সেই, 
পরিমাণে দুর্বল। বিজ্ঞান লেবরেটরিতে যে ভাবে পরমাথুর গঠন কিংবা, 
বিদ্াতের জিয়া প্রমাণ করে, সেইবপ কোনো! প্রমাণ পরলোকের সমন্ধে 
পাওয়া যায় নাই। কিংবা কোনো ভুপর্টক কোনে। অজানা দেশের ফ্র্পে 

৪ 








৫* দর্শনের রূপ ও অভিবাকি 


বিবরণ দেয়, স্বর্দনরকের লেরূপ বিশ্বাসযোগ্য কোনো! বিবরণও পাওয়া 
যায় নাই। 

পরলোকের স্পষ্ট বর্ণনা না পাওয়া গেলেও পরলোক যে আছে, তাহ 
_নিশ্চিততাবে জানিতে পারিলেও ঃ কিন্তু সেখানেই কি নিশ্চিত 
গ্রমাণ পাওয়া! যায়। প্রেতীআ্বা বা কোনো মুত ব্যক্তির আত্মা আছে 
দেখাইতে পারিলেও একটা নি পরলোকের টক মান! যাইত। কিন্ত 
সেখানেও খুব জোর প্রমাণ নাই। অধুনা অনেক জায়গায় অনেক প্রেতাত্মা- 
বিষয়িণী অনুমন্ধান-মমিতি কোনে! মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিয়। আনিয়। 
সে যে বর্তমান আছে, লোপ পায় নাই, তাহ! দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। 
এই তাবে বিষ্বাসাগরের কিংবা দেশবদ্ধুর আআ্মার সাময়িক আবির্ভাবের 
কথা আমরা অনেক সময় শুনি। প্রশ্নটা বিচারাধীন; নিশ্চিত প্রমাণ 
না পাওয়া গেলেও একেবারে অবিশ্বীম করার মতো! কিছু ঘটে নাই) 
মানুষের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় মনে হয়, রি প্যসত 4 দর্শনের 
পক্ষে যথেষ্ট হয়। 
_. আত্মা অমর, হা বিশ্বাসের সঙ্গে মাস্থৃষের থু এমন ভাবে তি 
যে, উহীকে উপেক্ষা কর কঠিন এবং বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ না গাওয়া 
পর এই বিঙ্াস ত্যাগ করাও কৃটিন। প্রিয় বিয়োগে এই বিস্বায 
কত. বড়ো সান্ধনা দেয়, তাহা সহজেই কল্পনা! করা যায়। কিন্তু দর্পন 
ও বিজ্ঞানের পক্ষে অপ্রিয় সত্য বলা! অনিবার্ধ। সতরাং হাজার প্রিয় হউক, 
হাজার সান্বনাদায়ক হউক, বিশ্বসিত বস্তর পক্ষে প্রমাণ না পাওয়! গেলে সে 
কথা দর্শনকে বলিতেই হইবে। দর্শনের কাছে সত্যই বড়ো সানবনা। অবস্থাই 
মানবসমাজে ব্যাপকভাবে বত'গান বিশ্বাকেই ধারা প্রমাণ বলিয়া মনে 
করেন, তাহাদের কথ! শ্বতস। 





জীব ৫১ 
জন্মান্তর 

পরলোক আছে, আত্মা অমর,--ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেই আমাদের 
সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায় না। অমর আত্মার দেহাবসানের পরবর্তী 
জীবনটা কিরূপ, এই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রেতাত্মা পরলোকে গিয়া 
ইছলোকে পরিত্যক্ত প্রিয়জনের আগমনের প্রতীক্ষায় বিরহী যক্ষের বিরহিণী 
পত্বীর মতো! বলিয়া বলিয়া শুধু দিন গনিবে-_না, তাহার অগ্ঠগ্রকার 
জীবন আরম্ভ হইবে? প্রশ্নটা এত জটিল যে, ইহার স্পষ্ট এবং ছল-বিহীন 
এবং হেম্বাভাস-মুক্ত উত্তর খুব কমই পাওয়া যায়। বাহার! প্রেতাম্্াকে 
আহ্বান করিয়া সাড়। পান, তাহারা ধরিয়া লন ষে মুত ব্যক্তির আত্মা 
তাঁছারই নাম-গোত্র বহন করিতে থাকে। বিগ্ভামাগরের আত্মা এখনো 
বিদ্তাসাগরই রহিয়া গিয়াছে; এখানকার ঘ্র-ছুয়ার আত্মীযম্বজন সকলের 
কথাই মনে আছে এ সকলের গ্রতি মমতাবোধও রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই 
কি ভাহাই। আত্মার কি আর দহন টেন না). । কিবা আর 

(কোনো মব্থার নাই? বি 8 
খ্রীষ্টান ও মুবলমান ধর্ম এবং টান রি হি না 
না তমা ূর্বজনও মানে না দেহাস্তরীপ্িও মানে না। এই দেহেই তাহার. 
একমাত্র দেহবাল। ইহার আগে সে ছি না। এই দেহের গে সেট 
হইয়াছে কিন্ত দেহের সঙ্গেই মে মরিবে না। মৃত্যুর গর অনন্ত জীবন তাঁহার, 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু আর তাহাকে কোনো হে 
হইবে না। ভবিষৎ জীবন দেহহীন জীবন। যা 
ভারতীয় দর্ণনে অন্তর কথা গাই। আত্মা বততর্ান দেহে রগ রি 
পূব আরও ভিন্ন তি দেহে বাম করিয়া আমিয়াছে। ছার, পাপ 
অর্থাৎ এই দেহের অবসানের পরও আবার দেহাম্বর লাভ করিবে। সব 











৫২ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


. জয় মানুষের দেহ হইতে মাছুষের দেহেই প্রবেশ করিবে, এমন নয়। পত্ত 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষল্তার দেছেও তাহাকে প্রবেশ করিতে 
হইতে পারে। দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঠিক জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
নূতন বন্ত গ্রহণের মতে! আত্মার তাগ্যে অনবরতই ঘটি] ঘাইতেছে।১ কখন 
কোন্‌ দেহ হইতে কোন্‌ দেহে প্রবেশ করিবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মার 
মঞ্চিত কর্ম দ্বারা। এই যে দেহ হইতে দেহাস্তর গমনরূপ অনাদি প্রবাহ 
তাহাতে প্রত্যেক দেহেতে বাস করিবার সময়ই আত্মা ভালোয়ন্দ নানারকম 
কাজ করিয়া যায়। তাহার কতকগুলির ফলভোগ হইয়া যায়, আর কতকগুলি 
সঞ্চিত থাকে। তাহা দ্বারা পরবর্তী দেহ কিরূপ হইবে, তাহা নির্ণীত হয়। 
সমাজে মান্থষে মানুষে যে শক্তি ও দৌতাগোর গ্রতেদ দুষ্ট হয়, তাহার কারণ 
প্রত্যেকের প্রান বা পূর্ব পূর্ব জন্মের ভূক্তাবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মফল। আর, 
এই জীবনে যদি কোনে! পাগী শাস্তি না পায় কিংবা পুণ্যবানের পুণ্য পুরস্নত 
না হয়, তবে তাহা জন্মান্তরে তাহাদের প্রত্যেকের দেহ, লামাজিক প্রতিপত্তি, 
বংশমর্ধাদা ইত্যাদিতে প্রকাশ পাইবে। 


মুক্তি 


এ থে কর্ম দ্বারা নিয়মিত জীবনপ্রবাহ, ইহা অনাদি হইলেও মন 

চেষ্টা করিলে দীব ইহার সমান্তি ঘ্টাইতে পারে। দেহ হইতে 
নান তা খুব আরামের নয ইহাতে সখ আছে। যে বুঝে দে | 
এ দবখ হইতে মু হইছে হয়তো চাহিবে। এইগ্রকার মুক্ষা যাহার 
বে, তার মুক্তির উপায় দন চিনা করিয়াছে কেহ বদি মুক্তি না 
কে হী এই ীবন্বাছেই ছা গা তবে তাকে মু 














৯. জাবাত থা, 


জীব ৫৩. 


করিবার চেষ্টা বুথা। কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে, সদলৎ বিবেচনা করিবার 
শক্তি হইলে, জীবন যে ছুঃখময় ইহা! মামুষে বুঝিবে, ভারতীয় দর্শন এরূপ 
বিশ্বাস করিয়াছে। আর, মেই অনুসারে দর্শন মুক্তির উপায়ও চিন্তা 
করিয়াছে। শুধু দর্শন নয়, ধ্মশাক্্েও ইহা উপদেষ্ঠ ব্ষয়। এইখানে 
নানা মুনির নানা মত দেখা দিয়াছে। মুক্তির উপায় অনেক রকমে বণিত 
হইয়াছে। কিন্তু দর্শন সাধারণত জানকেই প্রধান স্থান দিয়াছে। জ্ঞান 
সন্ত কর্ম পোড়াইয়! দিয়া মুক্তি আনয়ন করে।১ জ্ঞান অর্থে এইখানে 
পদীর্ঘবিগ্ভা কিংবা গণিতের জ্ঞান নয়, উহা তত্ৃজ্ঞান, পারমাধিক মত্যের 
স্তান,--'এক কথাঃ, দার্শনিক ভ্রান। 
কর্মজণিত জীবনগ্রবাহ হইতে যুক্ত হইলে আত্মার বিল হয় না) 
তখনই তাহার সত্যকার পরলোক আরন্ত হয়৷ এই পরঙ্গোকে আত্মার 
অস্তিত্ব ঠিক কোন্‌ ধরনের তাহা লইয়াও অনেক হৃদ্ধ বিচার হইয়াছে) তবে 
উহার স্বর্ন বর্ণনা করা ভাষার প্রকাশ-শৃক্তির বাহিরে, এপ মনে করাই বোধ 
হয় বিজ্ঞতম গদ্থা। 
আত্মা সম্বন্ধে যে লব বিভিন্ন মত রহিয়াছে--তাহার ভূত, তবিত্যুৎ ও. 
বত সদ্ধে যে সব ধারণা রহিয়াছে, তাহার প্রত্কটি গ্রতিটিত করার 
জগত বিরাট বিচার-যৃহ রচিত হইয়াছে। কিন্তু কোনো বাদি দি্ধানতে 
উপনীত হওয়া গিয়াছে, এ কথা বলা (সাহসের কাছ। দার্শনিকের 
বিচারেই আনন, ছোলা মত খেলোয়াড়ের যেন, সিদধাত্বটাই তাহার কাছে 
বড়ো কথা নয়। 
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6 
ঈশ্বর 

্রতীচীর পদার্ঘবি্ঞানের গত শতানীর গার্ধত গতির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কৰি গাহিয়াছিলেন, ইহার বিজ়দর্পে ঈশ্বরের সিংহান উঠিতেছে 
কীপিয়া”। কথাটা একাধিক অর্থে মত্য। এক দিকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 
বিজ্ঞান অবাধগতিতে মাফলোর সহিত তাহার অগিযান চালাইয়া যাইতেছে 
সাগরের তরজ অমান্ত করিয়া, আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্ান মানুষকে পথ 
করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুকষ্পায় মুশা লোহিত-সাগর পার 
হইতে পারিয়াছিলেন। আজ ঈশ্বরের অনুকম্পা যাল্জা ন! করিয়া আধুনিক 
মানুষ ঈশ্বরের হৃষ্ট জগতে তাহার আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাহাতে 
আপাতত মনে হইতে পারে, ঈশ্বরের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। 

অপর দিকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার 
প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস নান! দিক্‌ দিয়া আঘাত হানিভেছে। পৃথিবী ঘুরে, এ কথা 
ধর্ম শিখায় নাই) ধর্ষের বাধা ও শাসন অমাগ্ করিয়া-ভাহার অত্যাচারও 
সহ করিয়া-- আজ বিজ্ঞান যামুষকে ইহা বিশ্বাস করাইফাছে। ছয় দিনে 
বিশ্বসষ্টির কথা বাইবেল বলিয়াছে। বিজ্ঞান তাহা অস্বীকার করিয়া জগতের 
দীর্ঘ ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পৃথিবী কৃর্যের পূঠে অবস্থিত, স্র্ের 
আলোকে বালখিলা খবিরা খেলা করেন, ইত্যাদি কথাও ধমশাস্ত্ের অঙ্গীতৃত 
হইয়া রহিয়াছে। এ সকলও প্রমাণবিরুদ্ধ বলির বিজ্ঞান ঘোষণা করিয়াছে । 
এইরূপে সব দেশের সব প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের কোনো না কোনো স্থানে আধুনিক 
বিজ্ঞান আঘাত করিয়াছে । তাহাভেও ঈশ্বরের সিংহাসন কাপিয়া উঠিয়াছে। 
ঈশ্বরে, ঈশ্বরের গ্রেরিত পুরুষে এবং ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বা এই সব কাঁরণে 
কম বেশি শিথিল হইয়া গিয়াছে। 


ঈ্বর ূ ৫৫. 


গেলিলিওর সময় ছইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্স্ত ইউরোপে এবং অন্তত্রও 
গৃহীত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কলহ চলিয়া আসিতেছে । ফলে, ধের বীতশ্রদ্ধ 
হইয়। অনেক উগ্র বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, 
তাহাকে সিহান-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিগই ক্ষান্ত হন নাই। কিন্ত 
মানুষ এত দূর্বল, এত রকমে বহিঃশক্ভির অধীন, এবং রোগ শোক ব্যর্থতা 
প্রভৃতিতে প্ররুতির নিকট এত রকমে পরাজিত, এবং অনেক সময় সে নিজেকে 
এত অসহায় বোধ করে যে ভীত হইয়া অবশেষে ঈশ্বর-নামক শির অন্তিত্ব 
শ্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এক দিকে বিজ্ঞানের স্পষ্ট সাফল্য, অপর দিকে 
অসঙ্থায় মনের একমাত্র আশ্রয় গ্রবল বিশ্বাস-এই উভয়ের মধ্যে মাছুষের মন 
দিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এইখানে দর্শন একটা সমীচীন মীমাংসায় উপনীত 
হইতে চেষ্টা করে ; বিজ্ঞানকে অস্বীকার না করিয়া ধর্মকেও অবহেলা না করিয়া 
একটা! মৃধ্যপন্থার নিদেশ ।দতে চেষ্টা করে। এইজস্ঠই ঈশ্বর দর্শনের আলোচা 
বিষয়। কেহ প্রবল বিশ্বাসী, কেহ ঘোর অবিশ্বীপী। এইভাবে দ্বিধা-তিন্ 
যানব-মনের একটা! স্থায়ী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দর্শন করে। দর্শনের একমাত্র অস্ত 
বিচার ও আলোচনা । আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের লার্থকতা ও ব্যর্থতা দেখাইয়া 
দিয়া সকলের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসার আবিষ্কার সে এই যন্ত্রের সাহায্যে 
করিতে চায়। এইটি তাহার মধ্যস্থতা । 


অস্তিত্ব ও স্বরূপ 

ঈশ্বর আদৌ আছেন কি না, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহাই বড়ো প্রশ্ন।* কিন্তু ঈশ্বর 
বলিতে কী বুঝি, সেই প্রশ্নও একই সঙ্গে উঠে। কারণ, একপ্রকারের ঈশ্বর 
অস্বীকার করিলেই সব প্রকারের ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় না। স্বীকৃতির 


৮» ঈত্বর এক ন| অনেক, তাহ লইয়া এক সময়ে বহ তর্ক হই? থাকিলেও এখন আর উহা. - 


ভবের বিষয় মহে। আগের একা হইতেই ঈয়ের এক টা ও শক্ত হিরা) ০৬ 
চিন বাচা দেবতারা এখন কাঁধে ও আশ্রয় 52 ২ ১ 


৫৬ দর্শনের রূপ ও অভিবাক্তি 


বেলায়ও ভাহাই। প্রারুত জনের ধর্ষ সাধারণত ঈশ্বরের যে কল্পনা করে 
তাহ গ্রহণ কর! বিজ্ঞানের কিংবা দর্শনের পক্ষে সন্ভব নয়। আকাশের উপরে 
. বু দুরে এক স্থরম্য পুরীতে সান্্ী-পরিবৃত এক মনোহর অট্রালিকায় এক 
_ দীর্ঘশশ্র দুগুরুষ সিংহাসনে বসিয়া জগৎ শাসন করেন) চারিদিক ছইতে 
চরেরা গিয়া তাহার নিকট জগতে কোথায় কী ঘটিতেছে, নিবেদন করে) লব 
রঃ নিয়া তিনি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম আদেশ দেন) মৃত ব্যক্তিদের 
_ শত্বাকে ভীহার নিকট উপস্থিত করা হয় তাহাদের জীবনের ইতিহাস 
রি নিয়া তিনি কাহাকেও বেছেশ। তে আর কাহাকেও বা! জেছেনমে পাঠান) 
কোনো দেশের লোকের পাপের জগ্ত তাহাদের দেশ বস্তার জলে ভাষাইঘা 
_ দেন? ইত্যাদি। এক সময়ে এবং এখনও লৌকিক ধর্ষে ঈদৃশ ঈশ্বরের কল্পনা 
আমরা পাই। তিনি স্তবে তুষ্ট হন, অস্তায় দেখিলে তুদ্ধ হন? মানুষের 
রা রঃ কক দৃষ্টি রাখেন, এবং প্রয়োজনমতো কাহাকেও পাঠাইয়া মানষকে 
. ধমপথে চলিতে উপদেশ দেন। বলা নিশ্রয়োজন, ঈদৃশ ঈশ্বরে আস্থা রাখ) 
_ দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইঞস্ঠই ঈশ্বর আছেন কি না, এই প্রশ্নের সঙ্গে 
ঈশ্বর কিরূপ, এই প্রশ্নও জড়িত হয়া ায়। 

আর দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সব প্রমাণ সাধারণত দেওয়া হয়, তাহাতে 
তাহার শক্তি এবং গুণের কথাও আলিয়া পড়ে। হ্ৃত্রাং অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হওয়ার সঙ্ধে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিও নির্ধারিত হয়। 
| ঈশ্বরের অত্ভিত্বের একটা প্রমাণ এই যে, 'ঈশ্বর' বলিতে এমন একটা পদার্থ 
_ বুঝায় যাহার অনসতিত্ব আমরা কলমনা করিতে পারি না। এখানে শের অর্থের 
সঙ্গে শব ঘারা অভিহিত বন্তর অস্তিত্ব অচ্ছেগ্ভতাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। 
বর্ণ গিরি কিংবা আকাশ-কুনুম আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু তাই বলিয়া 
বাস্তবে ওই সব জিনিস আছে, এরূপ ভাবিতে বাধ্য হই না। কিন্ত 
বাচার ধা) লিখা যা ঈনযনা াব। | 








ঈশ্বর ৫৭ 


অনেক দার্শনিকের নিকট এইটি একটি শ্রেষ্ট গ্রমাণ। কিন্তু লাধারণ 
বৃদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য আরও প্রমাণ আছে। মানুষের পাপপুণ্যের বিচারক 
এবং দও পুরসকারের মালিক একবনসরবশতিান আছেন, ইহা মাহ নিজের 
পাপপুখোর অন্ভূতি হইতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। অনেকে বলেন, 
পাপের শাস্তি হইবে না, ইহা নাকি আমর! ভাবিতে পারি না। তেমনই, 
| বে পুণ্য মনে করিলে ই অপুর্ত থাকিবে তাহাও নাকি আমর 'ধিভে 





উম বান বাং এন এক পতি দিনই বাইর লোন র্‌ 
কোনো মমধধে অলঙ্ঘা নিয়ম অস্ারে এই বিচার করিবে । অর্থাৎ মাছের 
 কর্মফল-দাত। একজন আছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো ছলে 
বড়ো, হৃতরাং ঈশ্বর। ক 
_ জগৎটাকে একটা কার্য মনে করিলে তাহার কারণ এবং রতারণেও 
ঈশ্বরের কথা ভাবিতে হয়। জগৎ আদিম এক লয়ে আরম্ভ হইয়াছে_ 
অনেকে এইন্ধপ যনে করেন। তাহা হইলে ইহার কারণ ছিল। লে কারণ 
জড় পরমাণু হইতে পারে কিনা, তাহাও বিবেচ্য। বিজ্ঞানের পক্ষে ঈশ্বর না! 
হইলেও জগতের উৎপত্তি কল্প! করা৷ কঠিন নয়। কিন্তু জগতে বুদ্ধির ক্রিয়ার 
লক্ষণ রহিয়াছে, সুতরাং কোনে। বুদ্ধিমান ইহা হৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের 
সাধারণত এই দিদ্ধান্ত। আর, জগৎ ঘদি একটা অনাদি প্রবাহ হয়, তাহী' 
হইলেও লেই প্রবাহ রক্ষা করার জন্য একজন বুদ্ধিমানের প্রয়োজন হয়। 
এইভাবেও ঈশ্বর মানিতে হয়। 
শক্তিমত্তা 

জগৎ হছে চি অনুমানে আমরা তাহার অস্িঘের সঙ্গে লঙ্ে 
 গ্রককৃতিরও পরিচয় পাই। জগৎটা এত বিশাল ও জটিল থে, ইহাকে যে ভৃষ্টি 
করিয়াছে তাহার শক্তি সামাস্ত লয়। মাছষের গক্ষেমেই শির পরিমাণ 


খপ ৃ নিকে নর রগ ও অভিব্যক্তি 


| করা কঠিন; হুতং দেই শি অলীম। ঝড়ে ভূমিকম্পে বস্তায় খন । দেশ 
 স্বাংস ছইয়া যায়, রোগে যখন মাহুষ কাতর হয়, শোক যখন অতিক্রম করিতে 
পারে না, লহ চেষ্টায়ও যখন মাসুষ কার্ধে বিফল-মনোরণ হয়, তখন সে 
ভাবিতে বাধ্য হয়যে, একটা বিপুল শক্তি তাহাকে ধিরিয়! রহিয়াছে, এবং 
কখনও তাহার অম্ৃল, কখনও প্রতিকূল ক্রিয়া গ্রকাশ পায়। 


বিশ্বে বিপুলতা হইতে ইহা! অনুমান করা চলে যে, উহার কারণ একটা 
বিরাট শক্তি। কিন্তু শক্তি যানেই বুদ্ধি নয়। জগতের কত যে বুদ্ধিমান, তাহা 
অনুমান করার যতো হেতুও জগতে রহিয়াছে। জগৎ-্র্টা ঘুণের অক্ষর হৃষ্টির 
মতো দৈবাৎ এই জ্রগৎটা হৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, এরূপ মনে না করিবার 
পক্ষে যুক্তি আছে। জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক, ধাপে 
ধাপে কারণ হইতে কার্ধের উদ্ভব, ইত্যাদি বিবেচনা করিলে মনে হইবে ফে, 
অষ্ার একটা অভিমন্ধি ও অভিপ্রায় রহিয়াছে; এবং বিভিন্ন উপায় ও 
উপাদানের সাহায্যে একটা অন্তিম উদ্দেশ্ত সিদ্ধির চেষ্টা তিনি করিতেছেন 
মমুদ্রের জল মেথ হয়; হাওয়া সেগুলিকে চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়) মেঘ বৃষ্টি 
হইয়া ভূমি সিক্ত করে; ভূমি উর্বরা হয, ফসল জন্মায়। এই যে পারস্পরিক 
সহযোগিতা, ইহা খিনি ঘটাইয়াছেন তাহার বুদ্ধি আছে। জগতে 
একটা শৃঙ্খলাও রহিয়াছে। দিনের পর রাত, শীতের পর বসন্ত, শৈশবের পর 
যৌবন এই সব তো আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিছুই 
তো অনিয়মে অথবা অহেতুক হয় না। আর হৃষ্টির ইতিহাসের দিকে 
তাকাইলেও একটা ক্রমশ সাধ্যযান উদ্দেপ্ত আমাদের চোখে গড়ে। উদ্ভিদের 
পর প্রাণী ও তারপর মানুষ আগিয়াছে। উদ্ভিদের উপর প্রাণী এবং প্রাণীর 
- না না ক করে? ইহাদের মধ্য াগব-ধাদক ও রা সন্তান 





আগমনের জঙ্গে সঙ্গে যেমন মায়ের বুক্ধে ছুধ আলে, তেমনই কোমো 
প্রাণীর আবির্ভাবের পূর্বেই তাহার খাস্ত ও আবাস তৈয়ার হয়া থাকে। 
এইভাবে দেখিতে গেলে জগতে বুদ্ধির পরিচয় যথেষ্টই পাও! যায়। ম্ুতরাং 
ফিনি আগ হৃষটি করিয়াছেন, তিনি শুধু শক্তিমান নহেন, বুদ্ধিমানও বটেন। 

কিন্ত তাহার বৃদ্ধি কতটুকু? হৃষ্টিতে যদি দোষ-ত্রটি থাকে, তৃল-্রান্তি 
দেখা যায়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধিকে তো অশীম যনে করা চলে না। 
ভুল কি কোথাও নাই। একটি ফুল যেখানে ফল দিবে, সেখানে সহত্র 
ফুল গাছে ফুটে এবং নিক্ষল ঝরিয়া পড়ে। ইহা অপব্যয় এবং অপব্যয় 
উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধি ঘ্োতিত করে না। একটা পৃথিবী নির্মাণ করা হইয়াছে, 
তাহার কোথাও এত শীত যে গ্রাণী বাদ করিতে পারে না, আর কোথাও 
এত গরম যে একটা গাছও গজাইতে পারে না? শৈত্য হবং আতপ আর 
একটু বুদ্ধির সহিত বশ্টিত হইলে এই অপবায়টা ঘটিত না। বিচার করিলে 
আরও এইরকম কত ভুল জগতে দেখা যাইবে, তাহার অস্ত নাই। তাহা 
ছাড়া, থে কাজ এক ধাপে শেষ হইতে পারিত তাহাতে ুগুগান্ত ধরিয়া 
পরিশ্রম করাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। অথচ হৃট্টিতে তো! তাহাই দেখা যায়। 
মা্ুষকে জগতে আনিবার জন্ত অষ্টা যে ক্রমবিকাঁশের পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়াছেন, উদ্ভিদ, কীট, পঞ্ত, বানর ইত্যাদি ধাপে ধাপে যে অগ্রসর 
হইয়াছেন তাছা তো একদিনের কাজ, সহজ্্ বৎসরে করার চেয়েও অধম। 
সুতরাং অষ্টার বুদ্ধি থাকিলেও সেটা ইনার | 
বৃদ্ধিকে মনে করা চলে না। 


নসীম ঈশ্বর 


এই জব কারণে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কা করিয়া করিয়া | 
ক্রমশ হাত পাকাইতেছেন। ভুল তিনি করিয়াছেন? অনস্ত আকাশ ৪১ 
্‌ টিবি টা দিয়া কটা বা সৌর-যগুল হি কাছে 


|] 1 





৬ 2) দর্শনে রং রগ রণ ওষতিবাকি ৃ 





সি রী জি এতগুলি হের মধ্যে এক রা ক ২ 
শাীবানের উপযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। কিন বড় ইঞ্জিনের যতো তিনি. 
ন্ট নিদ্ধের তুল, িন্দ  শুধরাইয়া ল্লইতেছেন। হরিতে তিনি নিশি হইয়া. ৃ 
রহিয়াছেন এবং জশ তেও 








রর উন্নততর চুরি তিনি বরিতেছেন। তিনি বৃদ্ধিতে 
শক্তিতে অসীম নন) তবে বৃদ্ধি ও শি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। | 
. কিন্ধু মানুষের প্রয়োজন, ভাহার নুখ-্থবিধার দিক হইতে দেখলেই 
এই সব দোষকটি চোখে পড়েও তাহা নহিলে নয়। আর মানুষের 
কারধপরণালীর মাপকাঠিতে দেখিলেই ভূল-্রাস্তি দেখা যায়। সমগ্র পৃথিবীটা 
যানের ভোগ্য করাই যদি উদদেশ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মের-প্রদেশ 
ও সাহারার যরুতুমি সৃষ্টি কর! তুল হইয়াছে। কিন্তু সাহারা-নটটিও যদি 
 উদ্দেশ্রের অন্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ভূল কোথায়। তেমনই 
 লীযাবন্ধ উপাদান লইয়া যে কাজ করে, অপচয় তাহার পক্ষে বৃদ্ধিহীনতার 
পরিচায়ক | মামুয-ইষ্জিনিয়রের পক্ষে ইট-মুরকি প্রভৃতি উপাদানের অপব্যয় 
নিন্দনীয়। কিন্তু যাহার অফুরস্ত ভার, তাহার আর অপব্যয় কী। হাজার 
ফুল ফুটে; সব ফুল ফল দেয় না; কিন্তু ফুলেরও তো! একটা উপযোগিতা 
আছে। আর, হাজার ফুল ফুটাইবার মতো শক্তি ও সম্বল যাহার রহিয়াছে, 
তাছার পক্ষে উহা নিন্দার বিষয় হইবে কেন। হাহার সময়ের তাড়া নাই, 
মে ছুটি! পথ না চলিয়া হাটিয়া চলে-_ হয়তো বা আস্তে আস্তে হাটে। 
তেমনই, ঈশ্বরের তো আপিলের তাড়া নাই; হষ্টিতে মশগুল হইয়া দীর্ঘকাল 
ধরিয়া তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে 'দাষ কী। দ্ৃতরাং মানুষকে 
কেন্ত্র না করিয়া, হৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া বিচার করিলে হৃঠির শুঙ্খলা, তাহার 
লৌনদর্ঘ। তাহার বিশালত্বই আমাদের চোখে পড়িবে-_ তাহার ভরটি-বিচ্যুতি 
ন্য়। কাছে ঈ্বরেরশ়্ির ও বৃদ্ধির যে একটা সীমা করন! করা হইয়াছে, 
নি ভিড ও নান, ৷ ৃ 








খর ৬, 
 লীলাময় ঈশ্বর 


আরও একটা কথা। জগণ্টাকে একটা যন অধবা একটা প্রবাহ, যাহাই 
| 1 ফেন, উহাকে যদি একট! দুর, র্তী উদ্দেস্তসিদ্ধি উপায় ন| ভাবি, 
ভাহা হইলে তো উহার দোষ কথাই উঠিতে পারে না ]। যাহা দেখি, 
ঠিক তাহাই ঘি ভগবানের স্টি করার উদদেস্ত হইয়া থাকে, তবে উহার দোষ 
কোথায়। যে বাড়ি তৈয়ার করিবে, তাহার পক্ষে ইটগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া 
দেওয়া কাজের ক্রুটি। যে ভবিষ্যতের জন্ত খাস্ত-সঞ্চ় করিবে, তাহার পক্ষে 
গোরুর ছারা ফল খাওয়ানো, অপচয়। কিন্ত যে ইট চুড়িয়া খেলা করে কিংবা 
যে গোরুকেই খাওয়ায়, তাহার পক্ষে তো ওই ওই কার্ধ নিন্দনীয় নয়। ঈশ্বরের 
কৃষ্টি. মানুষ ও তাহার সুখ-দুঃখ সমেত-_ যে একটা বিরাট খেলা নয়, 
তাহাই বা ভাবিব কেন। ঈশ্বর একট! উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত খাটিতেছেন, 
তাহার অপুর্ণ আকাজ্ষা আছে, অতাঁৰ আছে, তাহাই বা মনে করিব কেন। 
সমস্ত বিশ্বকে তাহার লীলা-- একটা! আত্মপ্রকাশ মাত্রও তো মনে কর! চলে। 
শিশুর খেলায় যেমন কোনো! উদ্দেশ্রের প্রশ্ন উঠে না) জিনিসপত্র সে ছুড়িয়া 
ফেলে, কেন বলিতে পারিবে না উহ্াতেই তাহার আনন; তেমনই 
ভগবানের এই বিশ্ব একটা লীলা! মাত্র; উহবাতেই তাহার আনন্ন,উহাতেই 
তাহার আত্মপ্রকাশ । হ্থষ্টির শৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্যে তাহার বুদ্ধি ও নি 
প্রকাশ দেখা যায়? ইহাই যথেষ্ট। 

. অসীমই হউক আর হম উদ হাক আর দি 
বুদ্ধি ও শক্তি যে ঈশ্বরের আছে তাহা না মানিয়! উপায় নাই। কিন্তু তাহার 
কি দয়াও আছে। জগতে এত হিংসা! ও নিট্রতা রহিয়াছে ষে, ইহার অষ্টাকে 
দয়ালু বলা কঠিন। মাছুষ কত রকমে কষ্ট পাদ রোগে, শোকে, অস্ত 





৬২ _. দর্শনের রূপ ও অভিব্যকি 


 মাষের ব্যবহারে; ব্যভিগত কলহ, জাতিতে জাতিতে দুধ, কোনোটাই তো 
আনন্দের হেতু নয়। তারপর, প্রক্কৃতিতে-- বিশেষত জীবজগতে কত 
নিষ্টরতাই না বিগ্যমান। এক প্রাণীকে যে আর এক প্রাণীয় খাস্ধা করিয়া হৃষটি 
করা হইয়াছে, ইহাও তো একটা নিষ্রতা। কবিজন-যনোহারিণা চট্ুল-নয়না 
হরিণীকে ঘিনি বাের খান করিয়া কৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি দয়ানু। এই 
কৃষ্টি কি অন্য রকম কর! যাইত না। | 

এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ইহা ঠিক যে, 
আপাতদৃষ্টিতে জগতে যেমন নিট্রতা দেখ! যাঁর, তেমনই উহাতে ন্নেহমযতাও 
আছে, দয়াও আছে, ত্যাগ আছে এবং সৌনর্য ও লাত্বনাও আছে। মায়ের 
বুকের রক্ত টানিয়া শিশু বড়ে! হয়; উহাতে মায়ের দেহ পলে পলে ক্ষয় পায়) 
কিন্তু উহাতেই মায়েরও আনন্দ, শিশুরও আনন্দ। অবশ্য, তাই বলিয়া 
বাঘের হাতে নিহত হইয়া হরিণীও আনন পায়_. এ কথা বাতুল ন! হইলে 
কেহ বলিবে ন|। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বড়ো! কবির নাটকের যতো! হৃষ্টির 
অর্থও প্রথম অঙ্কেই ধরা পড়ে না। মানুষ আমরা কতট্‌কুই বা দেখিতে পাই, 
আর সসীম বুদ্ধি লইয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারি। এই আগতে আমাদের 
বিপদ্‌ আসে, কিন্তু সাত্বনাও আসে এবং সাহাযাও আসে। বিপদ্‌ ঘিনি দেন, 
উদ্ধারের পথও তিনিই দেখান) সুতরাং তাহাকে দয়াহীন বলা চলে না। 
তাহা ছাড়া, এই হো তাহার লীলা । সব জিনিসই আমাদের স্খদুঃখের 
নিক্তিতে ওজন করিলে চলিবে কেন। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া থে বিশ্ব 
ইড়াইয়া রহিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া যে বিশ্বের জীবন বহিয়া চলিয়াছে, 
তাহার মধ্যে মানুষের স্থান কতটুকু। তথাপি নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের 
দ্রীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ ঈশ্বরকে সর্বন্, সর্বশক্তিমান্‌ এবং পরম 
কারুণিক ভাবিতে শিখিয়াছে। তাহার জ্ঞান ও শক্তি অনন্ত, করুণাও অপার। 
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ঈশ্বরের অবতার 


দয়াময় ঈশ্বর অগতের-- বিশেষত মানব-সমাজের উপকারার্থে মৃতি 
পরিগ্রহ করিয়া ভূমগ্ুলে কখনও কখনও অবতীর্ণ হন, এইন্সপ একটা বিশ্বাম 
ুব প্রাচীন। অগীম এবং নিরাকার ঈশ্বর একটা সসীম দেহ গ্রহণ করিতে 
পারেন কিনা, এবং পূর্ণভাবে অথবা অংশত পৃথিবীর কোনো এক স্থানে 
বিচরণ করিতে পারেন কিনা, ইত্যাদি প্রঙ্গের অনেক সঙ্ম বিচার হইয়াছে । 
বিশ্বের সব কিছুই ঈশ্বরের শি প্রকাশ করে) যাহা বিভতিমৎ তাহা আরো 
বেশি সেই শক্তি প্রকাশ করে, এই বিষয়ে মূনোহ নাই। কিন্তু একটি বিশিষ্ট 
দেহ ঈশ্বরকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে, অবতারবাদের ইহাই অর্থ। কী 
ভাবে এই বিশিষ্ট অবস্থরণ সন্তব হয়। তাহাই লইয়া অতীতে অনেক হুন্ 
বিচার হইয়া ধাকিলেও ইহা আধুনিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর নহে। 


€ 
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এক দিকে জীব ও জগৎ, অপর দিকে ঈশ্বর/_- পরম্পর সম্পৃক্ত এই তিন 
বস্তুতে মিলিরা যে মহাসত্া হয়, দর্শনের নিকট উবাই পারমাধিক মতা, চুড়ান্ত 
তথ্য এবং পরম তত্ব। ইহার মধ্যে জীব ও জগৎ যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে, তাহা সহজেই বুঝ! যায়। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিকোনো 
প্রকারে এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ধর্মবি্বামে এবং লৌকিক 
দর্শনেও অনেক সময় জীব ও জগৎকে হৃষ্ট এবং আদিমৎ মনে করা হইয়া 
থাকে। কিন্ত ঈশ্বর অনাদি। তাহা হইলে এমন একটা কাল ছিল যখন জীব 
ও জগত ছিল না, শুধু ঈশ্বর ছিলেন। এই একই গ্ভায় অনুসারে আবার এমন 
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একটা কাল আমিতে গারে, যখন শুধু ঈশ্বর ধাকিবেন, জগৎ ও জীব থাকিবে 
না। তাহা হইলে স্পষ্টতই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে জীব ও জগতের অস্তিত্ব 
অপরিহার্য নয়। এরূপ কল্পনার একটা মন্ত দোষ এই যে, ইহাতে হঠাৎ 
ঈশ্বরের ছি করার কী প্রয়োজন হইল, তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 
অনাদি কাল নিক্ষিয় থাকিয়া হঠাৎ তিনি মত্রিয় হইয়া উঠিলেন বেন। সেইজন্ত 
জগং ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনা অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। 

জগতের আদি ও আরন্তের কথা দর্শনে যখন বলা হয়, তখন বর্তমান 
আকারের জগতের কথাই ভাবা হয়। বতরানে যে গ্রহনকষত্র-খঠিত চরাচর 
দেখিতে পাই, ইহা এক সময় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু জগতের আদিম 
উপাদান যাহা, তাহা অনাদি। আটার জীবনে এমন একটা সময় ছিল না, 
যখন কোনোই ছুটি তাহার চারিদিকে ছিল না। দুটির মঙগে জায় একটা 
অবিচ্ছন্ত সন্ধ রহ্য়াহে। ছি যোন অঙটা ছাড়া হয়না, তেমনই আটার 
হীন জীবন নয রূপের সঙ্গে রপীর, গুণের মনকে গণীর। তাপের : 
অঙ্গে অমির এবং কিরণের সঙ সূর্যের যেমন অবিচের ধ,ৃ ও আটার. 
(মধোওঠিক হাই তাং ঈশ্বরের টি ীব ও জগৎ তীহায দে অহিছে্ 
সন্ধে ছবদ্ধ। মাকড়গা যেমন ছাল বুনে-একটা ছিডিযা যা আর. 
একটা বুনেকোনো একটা জালের আন থাকিলে তাহার জাল বন | 
চগিতেই থাকেতেমনই আটার িকিয়ার বিরতি হয় না) কোনোও 
একট টির আবির্ভাব-তিরোঁভাব করনা করা! গেলেও মর দির পূর্ণ আৰ 
এবং মপৃ ারেজিসোন ভা ১4০4 
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জগৎ ও ঈশ্বর | 

ঈশ্বর জগং হি করিয়া দূরে রিয়া পড়িয়াছেন এবং দূর হইতে 
উনাকে চালাইতেছেন, এরূপ একটা কল্পনা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। 
সেই অমুলারে জগৎটা একটা কম-বেশি আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হন্ত্ট আপনি চলে। 
তবে মাঝে যাঝে খারাপ হইয়! যাইতে চায়) তখন ঈশ্বর আসিয়া অথবা 
তাহার আদেশে কোনো যহাপুকষ আগিয়া উহাকে ঠিক পথে চালিত 
করিয়া দিয়া যান। কিন্তু জগংটাকে এরপ ্বয়ং-চালিত যন্ত্র মনে করিবার 
বিরুদ্ধে ধুক্তি আছে। প্রধান যুক্তি, এই যে, ইহাতে জগৎকে ঈশ্বর হইতে 
পৃথক-সত্তাবিশিষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। জগতের গ্রতি 
অথুতে, গ্রতিক্ষণে, জগতের প্রত্যেক বন্তর মধো, মানুষের জীবনে, সর্বত্র, 
রক্ষণ ঈশ্বর বিদ্তমান রহিয়াছেন। কিরণ হইতে দৃরধকে কিংবা চিন্তা হইতে 
চিগ্াীলকে যেমন পৃথক করা সন্ভব নয়, তখনই গৎ হইতেও ঈশ্বর পৃথক 

হইতে পারেদ না। বিশ্বেতে ভিনি ওত-প্রোত হইয়া রছিয়াছেন। 

জীব ও জগৎ 
জগৎটা অজ নিয়মের অধীন-_-এ কথা বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনও মানিয়া 
লইয়াছে। বঙ্গে লে দর্শন মানুষের কতকগুলি অনুভুতির সত্যতাও স্বীকার 
করে। যামুষ ভাবে, সে কতা, নিদ্ের ফান্ধ নিজে করে) এবং হাছ। 
করে তাহা না করিলেও পারিত; এক স্বাধীনতা তাহার আছে। 
স্াীতা আছে বলিয়াই তাহার কৃতকর্মের জন্ত মাছকে দায়ী করা হয় 
কিন্ত মস্ত জগৎ যদি নিয়মের নিগড়ে বাধা থাকে, তবে সেই জগতের অধীন 
যামুষের স্বাধীনতা অন্তব হয় কী করিয়া। বরং ইহাই কি লত্য নয় যে, 
জগতের নিয়ম অসুমারেই মানুষের মনে প্রবৃত্তি ভাগে, গতের নিয়ম 
আারেং যাগষের দেহ জক্রিয় হয় এবং ওই একই নিয়মে কার্ধ ঘটিয়া 
৫ 
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যায়। কিন্ত মানুষের কৃতকর্মে যদি তাহার স্বাধীন-কতৃত্ব না থাকে তবে 
আইনের দণ্ড ও ধর্মের শাসন, সমন্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য 
হইয়া কর্মের জগ্ঘ কতরাকে দায়ী করিতে হয় এবং তাহার স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে হয়। তাহা হইলে কি মানুষের বেলায় জগতের কার্য-কারণ-নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটে। ইহা মনে করাও কঠিন। কেহ নিয়মকে বড়ো করিয়া 
মানুষের স্বাধীন-্কতৃত্ব অস্বাকার করিয়াছেন; কেহ মানুষের স্বাধীনতীকে 
বড়ো করিয়া জগতের নিয়মকে খাটো করিতে চাহিয়াছেন। আবার, 
কেহ কেহ উউয়কে মতা মনে করিয়া সমস্তাটিকে মীমাংসার অতীত 
বলিয়াছেন। লব প্রশ্ণেরই উত্তর আমর! দিতে পারিব, এমন কী কর্থা। 
আমাদের বহুমুখী জ্ঞান-পিপা্সা কোনো৷ কোনো ক্ষেত্রে অতৃপ্ত থাকিবেই। 
শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট রহস্তের জালে অভিভূত হইয়া মানব.মন অবসর হইয়া 
পড়িবেই। এই বলিয়! কেহ কেহ প্রশ্নটি এড়াইয়া চলিয়াছেন। 

কিন্তু জগতে নিয়মের রাজত্ব যতটা কঠোর মনে করা হয়, বাস্তবিকই 
কি উহা তাহাই। কোথাও কি অনিয়ম, অনিশ্চয়তা, অনিদেপি নাই। 
 অর্ব্রই কি কী ঘটিবে, বিজ্ঞান পূর্ব হইতে জানিতে পারে। ধৃলিরাশিতে 
আলোড়ন করিলে কতকগুলি ধুলিকণা বামুতে ছড়াইয়! পড়িবে ঠিক) কিন্ত 
কোন্গুলি ভাহা আমরা জানিকি। এমনই করিয়া নিয়মের মধ্যেও অজানা 
যদি কিছু থাকিতে পারে, তবে নিয়মের মধ্য মানু কী করিবে, সেটা অনিষ্ট 
থাকিতে দোষ কী। | 

এ ক্ষেত্রে আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই হওয়া উচিত থে, ব্যাধহারিক জীবনে 
মানুষের ্বাধীন-কতৃত্ব মানিতেই হইবে; তবে, উহা চরম সত্য কিনা, সে 
বিষয়ে সনেহের অবকাশ আছে। 


জীব, জগং ও ঈশ্বর ৬৭. 


জীব ও ঈশ্বর | 
জগতের সঙ্গে মানুষের যে সন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে সঘ্ধ__অস্তত ভক্তের 
বেলায়-_তাছার চেয়ে অনেক নিকট ও ঘনি্ট। ঈশ্বর যে শ্রধু চাটি 
করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি পিতার মতো! রক্ষা করেন, অন্যায় করিলে 
শান্তি দেন এবং বিপদে সাত্বনা দেন। তীহার দয়া, মমতা এবং উপচিকীর্যার 
কথা ভাবিয়া অনেকে তাহাকে মাতৃরূপেও কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এ 
মমস্তই ভক্তিশাঙ্্ের কথা । দর্শনে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ লইয়া যেসব তর্ক 
ও বিচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা এই যে, তিনি মানুষকে পাপের 
জন্য শাস্তি দেন অথচ পাপ করিবার পূর্বে তাহাকে নিবৃত্ত করেন না, ইহা 
কি দয়ার লক্ষণ। আর, মামুষ কথন কী করিবে, তাহা যদি তিনি জানিতে 
ন| পারেন, তবে আর তিনি সর্বজ্ঞ হন কী করিয়া। হয় তিনি সর্বজ্ঞ নন, 
নয় তো তিনি দয়ালু :নন। উতয়ধাই তাহার ঈশ্বরত্বের হানি হয়। এসব 
তর্ক অনেকটা হেঁ়োলির মতো, ঈশ্বর-তত্বের আলোচা হইলেও দর্শনের ঠিক 
উপযুক্ত নয়। তথাপি দর্নে-পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষত-_এ প্রকার প্রশ্নও 
স্বান পাইয়াছে। ইহার সোজা উত্তর এই যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া যদি নিজের 
জ্ঞান সংকুচিত করিয়! থাকেন এবং মানুষ কখন কী করিবে যদি না জানিতে 
চাছেন, তবে অগ্ভের কী বলিবার থাকিতে পারে। অথবা, যদি জানিয়াও 
তিনি মানুষের স্বাধীন-কতৃ্ে হস্তক্ষেপ না করেন এবং শিক্ষার জন্ত পরে 
কত অগ্তায়ের শান্তি দেন, তবে তাঁহাতেই বা দোষ কী। পিতাও তো 
সন্তানকে শা দিয়া শিখায়। 


প্রার্থনা 


কিন্তু ইহার চেয়েও কঠিন প্রশ্ন উঠিয়াছে প্রার্থনার সার্থকতা লইয়া। 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ধর্জজগতে প্রসিদ্ধ। মামষ ঈশ্বরের কাছে রূপ চায়, 
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কর্তবয। আর, প্রার্থনা করিলে, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিয়া ঈরে 
আত্মসমর্পন করাই সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা | 


শেষ দদ্ান্ত 


বিচিত্র জগতে মাম্ুবের বাস। শুধু বিচির নয ইছা একটি বিরাট গ্রপঞ্চ। 
বিচিত্রভাবে সনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতি লইয়া যানব-পমাজ। মানব-সমাজ 
: হুদ্ধ বিভিন্ন বন্ত লইয়া এই পৃথিবী; নত, গ্রহ-নক্ষত্র ও পৃথিবী, এই স্যন্ত 
. লইয়া বিশাল খিশ্ব। এই যে বিরাট প্রপঞ্চ আমাদের সন্ুখে রহিয়াছে, এবং 
নিরবধি কাল ব্যাপিয়া যে চলিয়া আপিয়াছে-- ইহাকে সমগ্রতাবে ভাবিলে 
কী সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হইতে পারি। এক অনাদি, অনন্তর, গরীয়ান্‌ 
সৎ নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছে ;-- মানুষের দেহে মনে সমাজে, 
তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে, জলে স্থলে অঞ্রীক্ষে, বৃক্ষে লতায় পুশ, ঘবননর- 
অন্ুুন্দর এবং সৎ-অসৎ ব্যাপিয়| সে আত্ম-গ্রকাশ করিতেছে; আর যামুষের 
মনেও সেই প্রকাশের মহিমা ধ্যান করিবার মতো! শক্তিরূপে বিরাঙ্গ করিতেছে । 
এই সৎ এক এবং অদ্ধিতীয় ; বহুধা ব্যক্ত, কতক ব্যক্ত এবং কতক অবাক্ত। 


৬ 


জ্ঞান 
একটা কথা আয়াদের বিচারের বাকি আছে। এত করিয়া যে দর্শনের 
সৌধ আমরা নির্মাণ করিয়াছি, তাহার ভিত্তি কোথায়। জানিতে চেষ্টা 
করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আযরা উপনীত হইয়াছি এবং তাহাই বিশ্বা করিতে 
চাহিতেছি। কিন্তু আমাদের জানার মধ্যে কোনো গলদ নাই কি। 
বাহ্‌ জগতের জ্ঞান আমর কী ভাবে অর্জন করি। চোখে কত কী দেখি? 
কানে কত কিছু শুনি; এইভাবে ইন্দ্রিয়মূহের সাহায্যে জগৎ্টা আমাদের 
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মনে তাহার একটা প্রতিবিষ্ব হি করে| নানা রকম বন্ধ চারিদিকে ছড়ায় রে 


আছে-- আকাশে, অন্তরীক্ষে, ভুমিতে। স্থান অথবা দেশ নামক বন্থ,... 





ইহাদের সফলকে ধারণ করিয়া আছে। আবার, ইহা? 





টা পর পর নানা ঘটনা অনবরতই ঘটিতেছে। অনন্তকাল ভুড়িযা কত. 


ইহাদের ভিতর মানা রকম. 
ঘটনা ঘটা যাইতেছে? সঞ্চিত মেঘ হাওয়ায় উড যায নীল আকাশে: টু 
ঘের আলো প্রকাশ পায়; সুর্ঘ আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলিয়া পড়ে। 


কিছু হইতেছে : কালের কোধাও তো ফ্কাকা নাই। কতকগুলি আপাত- 
দৃষ্টিতে স্থিতিমান্‌ পদার্থ আর কতকগুলি ঘটনা; ঘটনার মধ্যে আবার একটা. 


কার্ষ-কারণ-ননবন্ধ; সাধারণ চোখে এই তো জগৎ দেশ কাল জুড়িয়া 
কতকগুলি পদার্থ ও কার্য-কারণ সম্পর্কে পাত ইহাদেরই যধ্যে বিচিত্র 
সব ঘটনা | | 

কিন্তু এই যে দেশ কাল প্রভৃতি ধারণার না 
বুঝিতেছি, তাহাতে পারমািক সত্য পাইতেছি কি। কামলা-রোগি সব 
জিনিসই হলদে দেখে) কিন্তু আমরা জানি, সে দেখা তাহার ভূল। সকল 
মানুষ যে দেশ-কাল ও কার্ধ-কারণের তিতর দিয়া জগৎটা দেখে তাহাতেও 
তেমনই কোনো! ভূল নাই তো? এমন তো হইতে পারে থে মানুষ তাহার 
মনের গঠন অনুমারে জগৎটাকে এক রকম দেখে-- কাযলা-রোগ্নীর কিংবা 
চোখে রঙিন চশমা-দেওয়া লোকের মতো; কিন্তু আসল জগতের সে কিছুই 
জানে না। 
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দেশ ও কাল আমাদের জ্ঞানের কাঠামো । আমরা যাহা কিছু জানি 
তাহা কোনে জায়গায় এবং কোনো! কালে ঘটে। কিন্তু এই যে দেশ ও কাল 
তাহা তো আপেক্ষিক, তুলনামূলক উত্তর, দক্ষিণ, ডান বাঘ প্রন্ৃতি গ্রত্দে 
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থে আমরা করি, তাহা তো সব সময়ই আপেক্ষিক । এমন কোনো স্থান নাই 
যাহা সব জময়ই উত্তর) কলিকাতার যাহা উত্তরে, চুয়াডাঙ্গার তাহা দৃক্ষিণে। 
কালের বেলায়ও তেমনই। দিন বলিয় সনাতন কিছু নাই। ভারতের দিব) 
আমেরিকার রাক্রি। বর বলিয়াও চির-নির্িষ্ট কোনো পরিমাণ নাই। নরের 
যাট হাজার বৎসর ব্রহ্মার এক মুহ্্ হউক বা না হউক, ইহা ঠিক যে পৃথিবীর 
এক বৎসর আর বৃহস্পতির এক বৎসর সমান নয়। উভয়ে সমান হৃর্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া আপে লা। বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ নন্বদ্ধেও ওই একই 
কথা খাটে। পৃথিবীতে এখন যাহা ঘটিতেছে__ যাহা বতথান-- গ্রহান্তরে 
তাছা এখনও কেহ জানে নাই-_ সেখানে উহা ভবিষৎ । আর ফ্রবতীরা 
হইতে যেআলোক-রশ্বি রওন| হইয়াছে, তাহা! সেখানে অতীত, পথে কোথাও 
বতথ্নান এবং পৃথিবীতে এখনো! আসে নাই সুতরাং তবিষ্যুৎ। 

জ্ঞানের এই আপেক্ষিকত্ব শুধু দেশের ও কালের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। 
ছোটো বড়ো গুরু লঘু প্রভৃতির জ্ঞানের মধ্যেও একটা আপেক্ষিকত! রহিয়াছে। 
সর্বত্র এবং সব সময়ে ছোটো| কিছু নাই; তেমনই বড়োও কিছু নাই। একের 
তুলনায় যাহা ছোটো, অষ্টের তুলনায় তাঁহাই বড়ো। আর, পৃথিবী হইতে এক 
যন চাঁউল ঠাদে লইয়া ওজন করিলে অনেক কম হইবে এবং বৃহস্পতিতে অনেক 
বেশি হইবে। এইরপে দেখানো যাইতে পারে যে, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি 
দ্রব্যের যে মস্ত গুণ আমরা জানি, সে সমস্তই আপেক্ষিক। 

জ্ঞানের এই আপেক্ষিকতার দিক্‌ হইতে দেখিলে মনে হইবে, সনাতন, 
অপরিবর্তা, চিরস্থির সত্য বলিয়া কিছু নাই। ইহাতে হয়তো দর্শন-বিজ্ঞানের 
জ্ঞানের সৌধ একটু কীপিয়া উঠিবে। শুধু পূর্ব-পশ্চিম কিংবা ডান-বাম নয়, 
সত্য-অসত্া, সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতিও তাহা হইলে আর সনাতন থাকিবে 
না। এই পিদ্বান্ত আমরা নির্ভয়ে এবং নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি 
কি। রঃ 


জ্ঞানা [ও সা ৭৬... 


| সিন ঘি উছাই হইয়া দাড়ায় তবে আমাদের তয় বিংবা চি্তবিকার তো, 


তাহা ঠেফাইতে পারিবে না। কিন্তু আমলে অত ভয়েরও কিছু নাই 


পথিক পথ চলিতে চলিতে বন্ধু পায়) তাহার মব ইতিহাস জানে না, তথাপি 
তাহার সঙ্গ মৃল্যবান্‌ মনে করে) হয়তো তাহাকে সাছাধাও করে এবং ভাহার 
দ্বার! উপরূতও হয়। খুব কম জানা একজন লোকের সঙ্গে তো পথ চল! যায়। 
জীবনপথেও আমরা এমনই কত সাথী সংগ্রহ করি? তাহাদের সঙ্গেই আমাদের 
জীবনের কারবার চলে। কেছই অন্ঠকে পরিপূর্ণভাবে জানে-__ এ কথা সাহম 
করিয়া বলিতে পারিবে না। এইরূপে অল্প জানা এবং বহু অজানা বিশ্বোতেও 
আমরা বাস করিয়া আমিতেছি। ইহাকে একেবারে জানি না বলিলে ভূল 
হইবে? সিব জানি বলিবার মতো! শক্তিও লমীম মানবের কখনো হইবে না। 
বিশ্বের বিশালত' যে আমরা চিন্তা করিতে পারি, তাহার শৃঙ্খলা ও সৌনর্য যে 
আমাদের মনে ছায়াপাত করে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহার জ্ঞানের 
যধ্যে কতকটা অনিশ্চয়ত। আছে বলিয়া বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সঙীম 
যান্্যকে অসীম জ্ঞান দর্শন দিতে পারে না) তবে, যতটুকু জ্ঞান সে দেয়, 
তাহা হুসমগ্স এবং হুসংবদ্ধঃ এইখানেই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের 
প্রত্দে। 
৭ 


রূপ ও অভিব্যন্তি 


এই যে রূপ আমরা এতক্ষণ ধরিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহ! দর্শনের 
আধুনিক রূপ) বতণ্ধান জগতের অধিকাংশ দার্শনিক ইহাকে যে রূপে দেখেন, 
সেই রূপ। কিন্তু একথা বলা চলে না যে, অন্ত জ্ূপে ইহাকে কেহ কখনো! 
দেখে নাই। বিদেহ, বাঁরাণসী, নালন্দা, এথেমস, আলেক্জাণ্ডিয়া অথবা 
অকৃসৃফোর্ড গ্রভৃতি বিভিত স্থানে বিভিন্ন সময়ে উহ! ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে 


৪ দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি 


রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। চা 
দর্শনের যুগবিভাগ__ভারতে 

. দর্শনের ইতিহাস দীর্ঘ। রাজনৈতিক ইতিহাগের মতো ইছারও যুগ-বিভাগ 
রা যায় এবং তাহা করাও হইয়াছে । ভারতীয় দর্শনে তিনটি বিভাগ সহজেই 
করা যায় : ১ম, উপনিষদের যুগ, ২য়, সৃত্রকারদের যুগ, এবং ওয়, ভাষ্াটাকা ও 
 নিবন্ধকারদের ঘুগ। এগুলিকে শতাবীতে বিভক্ত করা একটু কঠিন) কারণ, 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কাল নির্ণয় সব সময়ই একটা দুরহ ব্যাপার । তবে 
যে কোনো শতাবীতেই হইয়া থাকুক, দর্শনে এই তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা মোটেই 
কঠিন নয়। বেদ-উপনিষদে দর্শনের প্রথম অতিব্যক্তি একভাবে হয়! তারপর 
--কত পরে নিশ্চিত করিয়া বল! কঠিন-_বেদ-উপনিষদের গপ্ভ-পদ্যময় সব 
খাধিবাক্য আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক চিন্তাধারা গ্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাকে 
একটা হুনির্ি্ট সুব্যক্ত এবং হুসমগ্তম রূপ দেওয়!র চেষ্টা হয় বিভিন্ন দর্শনের 
বিভিন্ন সথত্রে। এইভাবে ষড়দর্শনের সত্রগুলির আবির্ভীব হয়। ইহার পর 
দার্শনিক আলোচনা এই সব্রগুলিকে কেন্ত্র করিয়াই হইয়াছে। কিন্তু ইছারই 
মধ্যে মণীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের বিশিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহাদের ভাষ্যে ও টীকায়। হ্ত্রের ব্যাখ্যা! ও বাঁচন অনেকেই করিয়া 
থাকিবেন) কিন্তু সকলেরই নাম ইতিহাসে রক্ষিত হয় নাই। ধাহাদের 
: দিখ্িজয়ী যনীষা ছিল, ধেমন বেদান্তে শংকর ও রামামুজ, তাহারাই পরবর্তী 
যুগে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। তারপর এদেশে 
সুত্রতাধ্য সমন্বয়ে দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাঁপন চলিয়াছে চৈতন্ভের যুগ পর্যস্ত। 
তখনও যধো যধো--ঠৈতগ্ের শিক্ষার গুণে বিশেষত--নূতন ভাষ্বের আবির্ভীব 
দর্শনের নূতন অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু ক্রমে এই আোত মন্দীভূত হইয়া 





কূপ ও অভিব্যক্তি ন৫ 


ঘায়), চিন্তার অগ্রগতি ক্ষান্ত হয়। গঠন-পাঠন স্থারা বিস্তা রক্ষিত হইতে 
থাকে, এই মান্। 





ইউরোপে 

ইউরোপীয় দর্নেও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক, এই তিনটি হু শ্রী 
ছইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রতেদ এই ঘে, ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতি যেখানে 

কু ইউরোপীয় দর্শন পেখানে এখনো প্রধর বেগে অগ্রসর হইতেছে। 

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে দর্শনের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বৈশিষ্ 
থাকে। কিন্তু এক যুগ হইতে অস্ত যুগে পৌহিতে চিন্তাধারার স্তর একেবারে 
ছির হইয়া আকন্্িক ভাবে নৃতন চিন্তা আরম্ভ করিয়া দেয় না। যুগ হইতে 
ুগান্বরে চিন্তাোত যে চলিতে থাকে, ভাহার সেই গতিও লক্ষ্য করা যায়। 
মাষের ইতিহাসে--ভাহার ধর্ষে, রাষ্থরে। সমাজে, অর্থনৈতিক জীবনে--কত 
সব ছোটো বড়ো ঘটনা ঘটিতেছে। এই লকলের কোনো একটাকে আশ্রয় করিয়া 
_ দর্শনের চিন্তা ক্রমশ রূপান্তর পরিগ্রহ করে। প্রাচীন গ্রীলের দর্শনে খন 
বী্টানধর্ষের আলোক পড়িল, তখনই তাহার রূপ আত্তে আস্তে পরিবর্তিত 
হইতে লাগিল। নূতন প্রশ্ন, নৃতন জিজ্ঞাসা, নৃতন বিশ্বাম ও নৃতন আঁকাক্ষা 
মানুষের যনে দেখা দিতে লাগিল। প্রাচীনের দেবময় জগতে একেস্বর 
প্রতিঠিত হইলেন। ধর্মের ধারা-_পৃজা, পার্বণ, আচার ইত্যাদি আস্তে আস্তে 
বদলাইতে লাগিল। দার্শনিকের মনও এ সমন্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারি 
না। তাই নূতন জাতীয় দর্শন আমিল+--খীস্টান দর্শন গ্রীক 5 | 
অধিকার করিল। রঃ 
_ তারপর বিজ্ঞান ও বাবসায় প্রায় একই সঙ্গে ইরোগো নী জীবনে জার রন 
ঢেউ তুলিয়া দিল অতীতের ইমারতে আবার ভান ধরিল। নূতন আলো, 
নৃতন আশা, নৃতন বিশ্বাস মনের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সমাজে যাহারা 
ছোটে! ছিল তাহারা বড়ো হইল; নূতন লোকের হাতে নৃতন ক্ষমতা অপিভ 
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